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' ধাদের অকুত্বিম, পবিভ্র এবং পুণ্য আলীববর্? ও শুভেচ্ছায় এই অসন্ভব)কাজ 
সম্ভব ছলে! সেই মহাযোগী গ্রীতিকুমার, মহথাসাধিকা! গুরুষা এবং রা্জধি বগ- 
হুরিদার করকমলে আমার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করছি। 
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ভূমিকা 

শরৎসাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় অভিষোগ ছিল এই যে, ষে 
বন্তমূল্য নিয়ত পরিবর্তনশীল বাজারদরের মতই ক্রমাগত ওঠানামা করে, যা 
একান্তভাবে তাৎক্ষনিক ও ব্যবহারিক তাই দিয়ে জগৎ ও জীবনের সব কিছুকে 
ওজন করে দেখতেন শরতচন্দ্র। অভিযোগ ছিল এই যে, সমাজ ও সামাজিক 
সমন্থা নিয়ে একটু ঢের বেশী মাথা ঘামাতেন তিনি । অর্থাৎ কিনা সংস্কারসর্বন্য 
্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত সমাজজীবনের দুঃসহ সমস্তা জালে লাঞ্চিত ও প্রতিহত মানবাত্মার 
সমস্ত ছুঃখকে শোধন করে নিতে গিয়ে সমবেদনার '£ক সীমাহীন সমুত্রের বিশাল 
ন্রোতাবর্তে তীর সাহিত্যাদর্শের চিয়ারত ভিত্তিভূমিটিকে নিঃশেষে হারিয়ে 
ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্র। তার সমাজচেতনাজর্জর বাস্তব জীবনবোধের খণ্ডিত 
প্রেক্ষিত ভূমি ছেড়ে উধ্বে' উঠে গিয়ে চিরস্তন মূল্যবোধের আরও উজ্জল এক 
মহাকাশে উন্বীর্ণ হতে পারেনি তার শিল্পাদর্শ। কিন্ত ভুলে গেলে চলবে না 
শরৎচন্দ্র ছিলেন ওপন্টাসিক এবং উপগ্তাপ মূলতঃ, শ্বরপতঃ ও প্রধানতঃ 
সমাজচেতনানির্ভর জীবনধর্ধী সাহিত্য । “অন্তর হতে বচন আহবিঃ কবির] যে 
আনন্দলোক বিরচন করেন, উপন্তাসিকদের সে আনন্দলোক বিরচন করতে হয় 
সমাজ পরিবেশ হতে উপাদান সংগ্রহ করে। স্কৃতরাং চলতি কালের চাঞ্চলাক্রিন্ 
যুগান্বতিত! হতে মুক্ত হয়ে চিরন্তন মৃগ্যবোধ়ের আকাশে যদি বিচয়ণ করতে 
না পারেন ওপন্যাসিক শরত্চন্ত্র তাহলে তাঁকে খুব একট] দোষ দেওয়া যায় না। 
তাছাড়া বিশেষ করে জীবনধর্মী সাহিতে। যুগানুবতিতা এমন কিছু দোষের কথা 
নয়। এমারমন তাঁর £958% 01 4৮ প্রবন্ধে বলেছেন, বি ০ 1020 090 
10790011985 00] 00০ 255 110 ডা1)101) 115 1165 210 7017681116৭, 
সমসাময়িক যুগপ্রভাব হতে কোন মান্ষেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না নিজেকে । 
তবে দেখতে হবে এই যুগান্বতিতার আবর্তে তার সমগ্র জীবনচেতনা বা 
শিপ্রবোধ যেন নিংশেষে তলিয়ে না ষায়। পরিবার বা সমাঞজজজীবনকেন্দ্রিক 
যুগান্বতিতা চিরায়ত ( 018551০) সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হলেও 
শুধু এই যুগাঙগবতিতার আবর্তে শোচনীয়ভাবে ঘুরপাক খেয়ে আর সমাজজীবনের 
বাস্তব প্রতিচ্ছবি যথাযথভাবে চিত্রিত করেই কোন সাহিত্যই মহৎ সাহিত্যের 
গৌরব অর্জন করতে পারে না। .সমকালীন খণ্ড জী বনবোধের পস্থিল জলাশয়ের 


€ ২) 


মধ্যে জগাগ্রহণ করেও যে সাহিত্য সুধ্যাভিমানিনী পদ্মের মত তার স্থবাসিত 
পাপড়িগুলিকে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনাদর্শের এক উজ্জল অভিসারে মেলে ধরতে 
পারে, একমাত্র সেই সাহিত্যই লাভ করবে মহৎ সাহিত্যের মর্ধাদাী। এই 
মহত্তর জীবনাদর্শকেই পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বলেছেন 415 111059101) 0% ৪ 
11181)51 153110) বাস্তব জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবাতীত বৃহত্তর এক 
জীবনসত্যের আভাসে সিঞ্চিত বা সমৃদ্ধ না হলে সাহিত্য হয়ে উঠবে নিছক 
সাংবাদিকতা, শিল্প হয়ে উঠবে ফটোগ্রাফি । পল্লীঘমাজ, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি 
সামাজিক উপন্যাসগুলিকে যে বৃহত্তর জীবনসতভ্োর আভামে আভাদিত করে 
তুলতে পারেননি শরৎচন্দ্র সে জ'বনসত্যের আভাস এক উজল বোধায়ত বূপ 
পরিগ্রহ করেছে তার মহেশ শীর্ষক ছোট গল্পটিতে। মহেশের মৃত্যুর পর কন্তা 
আমিনার হাত ধরে বেরিয়ে যাওয়া সর্বহার! গফুর নক্ষতভ্রথচিত অন্ধকার আকাশের, 
পানে মুখ তূলে আল্লার কাছে ঘে আজি পেশ করেছে, তার যে বুকফাট! মর্মবেদনাকে 
সে রাত্রির মৃছ্শিহরিত বাতাসের কানে কানে ব্যক্ত করেছে তা প্রতিটি যুগের 
মানুষের মর্মকে স্পর্শ করবে | শোঁষত সবহারা মানুষের অন্নকেন্দ্রিক এক 
মর্মবেদনাকে চিরস্তন শিল্পের মহৎ উপাদানে পরিণত করার এই _ .৩ শুধু 
বাংলাসাহিত্যে নয়, সারা বিশ্বসাহিত্যেও বিরল । মহেশ গল্পে শরৎচন্দ্র যা 
পেরেছেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “ছুইবিঘা জমি' কবিতাটিতে সর্বহার1 উপেনের 
মর্মবেদনাকে এক সাথক কবিতার প্রকাশকলায় চিত্রিত করতে গিয়ে তা! পারেননি 
রবীন্দ্রনাথ | জমিদার উপেনের ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করলে 
পর উপেন ষখন বলেছে, ভর্গবান তাকে মোহগর্তে রাখবে না বলেই ছুবিঘার 
পরিবর্তে বিশ্বনিখিলটাই লিখে দিল তখন বেশ বুঝতে পারি, একথা উপেনের 
নয়, একথা ববীন্দ্রনাথের | অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাআ্মাবাধী রবীন্দ্রনাথ অভিস্থম্ 
অপাধিব এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তির প্রলেপ দিয়ে উপেনের পাথিব ক্ষয়ক্ষতির প্রচণ্ড 
জালাধস্্রনাকে শাস্ত করতে চেয়েছেন । এখানে উপেনের ব্যক্তিগত অন্ুভূতিটিকে 
শৈল্পিক ক্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বীচুভৃতির অতীন্দ্রিয় স্তরে উঠিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হুয়নি। তার এই অন্ভূতির মাঝখানে অকম্মাৎ এক কৃত্রিম 
বিশ্বান্ছভুতির প্রকাশ ঘটিয়ে শিল্পরসের হাপি করা হয়েছে। একমাত্র 
অধ্যাত্মসাধনাসগ্কাত মহাজীবনের এক গৃঢ় নিটোল উপলব্ধি হতে বেরিয়ে আসে 
হে কথা সে কথা উপেনের মত সাধারণ লোকের মুখে একেবারে বেমানান । 
শরৎচন্র্রের বিরুদ্ধে ববীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ এনেছিলেন তার আর একটা 


৩) 


কারণ ছিল এই যে রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন ষে প্রকৃতিবাদের (86015811510) 
স্বারা তৎকালীন ইউরোগীয় উপন্যামিকগণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন বিশেষভাবে 
সেই প্রকৃতিবাদ শরৎচন্দ্রের সহিত্যাদর্শকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে । প্রক্ুতিবাদের 
অর্থ হে! জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক বস্তদাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী * বস্তকে তার ঘথার্থ 
স্বরূপে ও সেই স্বরূপকে যথাধথভাবে ফুটিয়ে তোলার এক মতবাদ । শরৎচন্র 
তীর শ্রীকাস্তের প্রথম পর্বে প্রথম অনুচ্ছেদে নিজেও একথা শ্বীকার করেছেন 
যেতিনি বহির্জগতের প্রতিটি বস্তকে তার যথার্থ শ্বূপে দেখেন এবং তার 
' আত্মুভাবের ছ্বার। সেই স্বরূপকে কোনভাবে প্রভাবিত ব৷খর্ব করেন না। কিন্তু 
আমার মনে হয় ইংলগ্ডের ডিকেন্স, গলসওয়ার্দি, জর্জ এলিয়ট ও ফান্সের 
ব্যালজাক, ফ্রুবেয়ার, এমিল জোল! ও মপার্স৷ যে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন 
শরৎচন্দ্র কিন্তু সে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন না। তার প্রকৃতিবাদের সঙ্গে 
সংমিশ্রিত ছিল ইউরোপীয় উদ্বারনীতিবাদ (71951211510) ও হিতবাদ 
€ 00110118101510 )। এই সব তত্বগুলিকে শরৎচন্দ্র সচেতনভাবে অনুমরণ 
না করলেও এগুলি তীর সাহিত্যাদর্শের মধ্যে এক একটি সক্রিয় উপাদান হিসাবে 
কাজ ভবুছে। শুচিশুত্র যে উদার ছন্দে পরিপূর্ণ ছিল শরৎচন্দ্রের অন্তর, 
জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে যে কোন মানুষের প্রতি যে দরদ এক অগাধ প্রাচুষে ও 
স্বতস্ফৃত্ত উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠত সবসময় তার মনে, সে ছন্দ দে দরম্ণের মূলে 
ছিল উদারনীতিবাদ আর হিতবাদের অবদান । শচ্চন্দ্র নিজের মূথে স্বীকার 
করলেও এই দরদের নিবিচার বিবতরণ আর অমিত উচ্ছাল বস্তকে 'তার যথার্থ 
স্বরূপে দেখতে দেয়নি তাকে । কোন চরিত্র স্ট্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র এক 
আকর্ষণীয় দরদ ও মম্তায় এমন অহেতুক বিচলিত হয়ে উঠছেন যে দেই 
চরিত্র সম্পর্কে কোন নিষ্ঠুর সত্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না তিনি । এই জন্য 
একমাত্র দত্ত উপন্যাসের নাসবিহারি ছাড়া প্ররুত বড় চরিত্র পাওয়াই ধায় না 
 শরৎ্মাহিত্যে । তার কোন পুরুষ বা নারীচরিত্র কোন অন্যায় বা পাপকর্ষম করতে 
ন1 করতেই শরৎচন্দ্র নিজেই তার সেই শুচিশুত্র দয়ার ছন্দ দিয়ে সে পাপ ধুয়ে 
মুছে দ্দিতেন। 

কেউ বদি বলেন শরখ্চন্দ্রের সমাজচেতনা ছিল খণ্ডিত তাহলে তাঁকে খুব 
একট! দোষ দেওয়া হায় না। কারুণ তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের সমস্যা 
বলতে বুঝেছিলেন কোৌলীন্যপ্রথা আর অস্পৃশ্যতা। সেকালের সাম্রাজ্যবাদী 
শোধনভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে দারিদ্র্য ছিল অল্পৃশ্ঠতা হতেও ভয়াবহ যাঁ এক 


(৪ ) 


শ্রেণীর সমর্থ মানুষকে কেন্দ্রচুত করে হতাশার অতগ গর্ভে নিক্ষেপ করেছিল সেই 
দারিদ্র্য বা অথনৈতিক সমদ্যার কথা একমাত্র মহেশ গল্পে গফুরের কে ছাড়া 
আর কোথাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। অভাগীর দ্বর্গ গল্পে এর কুফল কিছু 
প্রত্যক্ষ কর| যায়। আদনে কৌলীন্যপ্রথা, অন্পৃগ্ততা| প্রভৃতি কুফলগুলি দরিপ্র 
জণগণকেই তোগ করতে হত কারণ ধারা ছিলেন সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের 
বিচারকরা তারা ছিলেন স্ৃবিধা ভোগকারা শ্রেণীভুক্ত ধনী জমিদার জোতদার 
দূল। তাছাড়া কেউ শন্দি বলেন কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, 
অস্পৃগ্যত প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাব্যাধিকে বিভিন্ন উপন্যাসে ফুটিয়ে তৃুললেও' 
শরত্চন্দ্ের নিজ্ঞান মনের স্তরে ব্রাহ্গখ্যধর্মশাদিত সমাজব্যবস্থার প্রতি এক 
গ্রচ্ছন্ন দরদ ছিল তাহলে সেকথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তার 
হ& কোন চরিত্্তেই এই সব সমপ্যার বিরুদ্ধ কখনে। কোন আক্রমণাত্মক উদ্যম 
উচ্ছু।মে ফেটে পড়তে দেখ! যায়ন। ফলে সেই 111451910 01 17181)৩1 
1৩219 বা! বৃহত্তর জীবনসত্যের আভাপ হতে বঞ্চিত হয়েছে উপন্যাসগুলি। 
শরৎচন্দ্র সমস্ত উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা৷ যেতে 
পরে--পারিবারিক, সামাঞ্জিক ও মনস্তত্বিক । আমার মনে হয় একমাত্র নিষ্কৃতি, 
মেঙ্জদিদি, বড়দিদি প্রভৃতি পারিবাঁরক উপন্যাসগুলতে সর্বাধিক সার্থক লাভ 
করেছেন শরংচন্দ্র। এইনব উপন্য।সে নারাচরত্রত্তগিও ন্া্থক হয়ে উঠেছে 
সর্বাংশে । কিন্তু সমাজনমস্যাতিত্তিক বা মানবমনের সমস্যাভিত্তিক যে সব 
উপন্যামে নারীর! তাঁদেক্র পারিবারিক গণ্ডা ছেড়ে সামাঞ্জিক ঘৃণ্যাবর্তে এস 
পড়েছে কোন না কোন কারণে মেখানে লেখকের ধর্মভিত্তিক এক গ্রাম্য 
নীতিচেতনার দ্বারা বারবার নিয়ন্ত্রত হয়েছে গে লব নরীচবিত্রগুপি। অভাবের 
তাড়নায় লম্পট জাঁমদাবের লাপলার কাছে নিজেকে বলি দিতে গিয়েও ত। পারেনি 
বিরাঙজবৌ। মেসের ঝি লাবিত্রী সতীপের সঙ্গে নির্জন আলাপে রত হয়েও, 
অক্ষভযৌবনা। দিবাকর-কিণময়ী শ্্।মীন্ত্রীর মত বাদ করলেও অক্ষত রয়ে ধায় 
তাদের দেহের শুচিত। | এক গড়া নীতিচেতনার রহস্যময় কলকাঠি অলক্ষ্যে 
থেকে নিয়ন্ত্রিত কৰেছে এই শব চারত্রগুলিকে। শেবপ্রশ্নের কমল এদের মধ্যে 
এক উজ্জল ব্যতিক্রম হংলও এ$ তত্বপ্রধান কৃত্রিমতায় কমগের সমস্ত সংলাপ 
কণ্ট'কত হওয়ায় জীবনরলসন্ধ হয়ে উঠতে পারেনি চরিত্রটি । কিন্ত নীতিবাদীদের 
মনে বঝাখ। উচিত মানুষের অনেক ভাল কর্ম-প্রেনণা (25901480190 ) সুল 
ঈভচেতনার জালে ধরা পড়ে না। প্রদিদ্ধ সমালে|চক [, 4. 84০94 তাই 


(৫ ) 


বলেছেন £ 5৫ 5106 006 006 ০917000% 01 1116 3011185$ 0015 
11010 ঠি1৩ 0100110 011950017565 001 100 50006 €0 06 (00013৩0 
9% 209 £506181 66199] 10971009) 0015 218916৩ 01 811 ৮ 11৩ 
11017811561789 0990 (80681000600 ৫015011811$0861019,, অর্থাৎ যে শিল্প 
নীতির থাতিরে মানবমনের অনেক উৎকষ্ট প্রেষণাকে এড়িয়ে যান তিনি শিল্পীর 
ধর্ম হতেই বিচ্যুত হয়ে পড়েন। দীর্শনিক শোপেনহাওয়ায়ের “711 1০ 
.7৩:০9৫০০, তত্ব বা প্রঙ্গননভিত্তিক কামচেতনার ছারা চরিত্রহীনের কিরণময়ী 
কিছুটা প্রভাবিত হলেও প্রেমচেতনার দিক থেকে ওপন্তালিক শরৎচন্দ্র ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের মত ভাববাদী প্রেমাদর্শের সাধক | বড় প্রেম শুধু কাছেই থাকে না, 
মান্ষকে দূরেও টানে । দেহলালনাবজিত স্থার্থমম্পর্কবিহীন মহৎ প্রেম এক 
দূরা স্থিত প্রত্যয়ের এক স্থুবাদিত পিপাসায় আর্ত হয়ে দূর হতে দুরে ছুটে চলে । 
ইংরাঁজ কবি শেলী ধাকে বলেছেন ৫6৬০6010 €0 30215117178 ৪1. বড়দিদি 
হরেন, রাজলক্ষী-শ্রীকাস্ত ও কিরণময়ী-উপেনের মধ্যে এই প্রেমচেতনা মূর্ত হয়ে 
উঠলেও এর পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় শেসপ্রশ্নে' যেখানে ক্ষণিকত্ববাদী ববাট 
ব্রাউনিং-এর মত শরৎচন্দ্র ও মুহূর্তের মর্ত্যপ্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অনন্থাত্বের, 
বগা হুমা । 

পরিশেষে বল! দরকার কোন হ্বল্পপরিসর নিবন্ধের মধ্যে শরৎ্প্রতিভার ঘথার্গ 
মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবে এই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত স্থনির্বাচিত নিবদ্ধগুলি 
শরৎচন্দ্রের সাহিত্যন্থষ্টির বিচিত্র বিশাল ক্ষেত্রটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেকে, 
অলোকিত করে তুলবে নিঃসন্দেহে । সেই আলোকোদামে শরৎচন্দের জীবন 
ও কর্মের অনেক কিছুকে বথার্থ স্বরূপে দেখতে পাবেন পাঠকবর্গ এবং তার 
সম্বন্ধে লাভ করবেন এক পরিপূর্ণ ধারণা । এইখাণেই গ্রন্থটির সার্থকতা । এদিক 

দিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসাহ । 
শ্রীনুধাংশ রঞ্জন ঘোষ, 


সূচীপত্র 


বিষয় লেখক 
শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক রচনা! অমরেক্্ কুমার ঘোষ 
টুকরে! কথা এ 
শরৎচন্দ্র গ্রস্থপন্ধী এ 
শরৎচন্দ্রের জীবনপত্তী এ 
কথাশিল্পীর স্বকীয় গ্রন্থাগার এ 
আত্মকথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শরৎচন্্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যুগ-গ্রকাশক শরৎচন্দ্র বিপিন চন্দ্র পাল 
বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও শরৎচন্দ্র কৰি নরেন্দ্র দেব 
শরৎচন্ত্ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সর্বসাধারণের শরৎচন্দ্র ভবানী মুখোপাধ্যায় 
শরৎ-স্মৃতি উঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার 
শরৎ প্রসঙ্গ কাবশেখর কালিদান রায় 
কথা শিল্পী শর্ৎচন্তর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ 
কথাশিল্পী শরৎচন্ত্রের আধাত্মিক মানস  ব্রদ্ষচারী অরূপচৈতন্য 
শর্ৎচন্দ্র ও শর্ৎসা হিত্য রমেম্রনাথ মল্লিক 
শরৎচন্ত্র--জনৈক বাঙালী মুসলিমের 

দুটিতে ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস 
শরৎচন্জর শ্রন্থধী প্রধান 
শরুৎচন্দ্র এবং আমরা ডঃ জয়স্ত গোত্বামী 
শরৎচন্জের ছোটগল্প জ্যোতিরিজ্র নাথ চৌধুরী 
শরৎসাহিত্যে পুরুব ডঃ স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্ু 


বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্ত্ শরৎচন্দ্র বন্ধু 
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কথাশিল্পী শরগুচন্দ্র চটোপাধ্যায় 
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দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের “দেউলটি? স্টেশন 
এখানে নেমে প্রীয় তিন কিলোমিটার দূরে 
সাম তাঁবেড়ে শরতচন্দ্রের পল্লীগনহ্হে যেতে হয়। 


(ফটো! লেখক কর্তৃক গৃহীত ) 





দক্ষিণ কোলকাতার বালীগঞ্জে ২৪ নং আস্বিনী 
দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বসতবাড়ী । 


৮প্পশ 


(ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত). 





নামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাস্তভিটা | 


া (ফটে। লেখক কতৃক গৃহীত ) 





টি 
1 


রি সামতাবেড়ের বাড়ীসংলগ্ন প্রান্তরে শরৎচন্ত্র 
রি ও তার মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্রের 
দর রে (ম্বামী বেদানন্দ ) সমাধি । 


(ফটে! লেখক কর্তৃক গুহীত ) 


ঞ্ 


আচ্ছা আপনার ন্তাড়াকে একটু শাসন করতে পারেন না। অভিযোগের 
"স্থুরে কথাটি বললেন দেবানন্দপুর পাঃশালার প্যারী পণ্ডিত বথাশিল্লী শরৎচন্দ্রের 
পিতামহীকে উদ্দেশ্টু করে। 

পিতামহী পত্তিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হয়েছে? ওর 
বয়েস তো মাত্র পাঁচ বছর । এই বয়সে ও এমন কি অপরাধ করেছে? 

এমন কি অপরাধ ? রাগে ফুসতে লাগলেন প্যারী পণ্ডিত। অপরাধ 
অনেক করেছে ও, এখনো করে। আপনার নাতিকে ভালভাবে শিক্ষা দেবেন 
এবার থেকে, এই আমি বলে যাচ্ছি। * 
" আহা, অতো, রাগ করছেন কেন? বলুন না কি অপরাধ করেছে আমার 
ন্যাড়া। বললেন কথাশিল্পীর পিতামহী | 

পণ্ডিতমশাই তখন রাগের স্থরে বলতে আরম্ভ করলেন, আপনার নাতি এত 
দুষ্ট যে লঘুগুরু জ্ঞান নেই। আমি কলকেতে টিকে ধরিয়ে তামাক খেতে যাব, 
ওমা, দেখি ধে হুকোর মুখ দিয়ে ধোয়! বেরুচ্ছে না। 

ব্যাপারটা কি জানবার জন্তে কলকেটা নেড়ে চেড়ে দেখতে গিয়ে দেখতে 
পেলুম ওর ভেতরে তামাক নেই। তার জায়গায় কে যেন কয়েকটি ইটের 
টুকরো! রেখে দিয়েছে। 

আমি তখন পাচজন ছেলেকে জিজ্ছে করলুম, ব্যাপারটা! কি? অনেকে 
আমার কথার জবাব দ্রিলে না। তবে একটি ছেলে আপনার নাতিকে দেখিয়ে 
বললে, ও করেছে। 

তখন আমি আপনার নাতিকে ধরতে যাব ভাবছি এমন সময় ও একদৌড়ে 
পাঠশাল৷ ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে। যাবার সময় যে ছেলেটি ওর গুণের 
কথা আমাকে বলেছিল তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। এইতো 
আপনার নাতির কাণ্ড। আর কি শুনতে চান বলুন। 

এই হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের ছুরস্তপনার এক কাহিনী । 
তিনি ছেলেবেলায় সত্যি অত্যন্ত ছুরস্ত ও ডানপিটে ছিলেন। তীর এই শ্বভাব 
তার মহান জীবন ও চরিত্রের সক্ষে আদৌ অসামগ্তন্ত ছিল না। এইটাই ছিল 
সত্যিকার এবং ত্বাভাবিক হ্বভাব। কারণ এই সংসারে ধারা জগৎজোড়। নামের 
অধিকারী হয়ে বন্থজনের কাছে প্রাতংম্মরণীয় পুরুষ হিসেবে অন্তরের একাস্ত 
ভক্তিশ্রদ্ধা পাচ্ছেন তারা প্রথম জীবনে অতিশয় দ্ুরস্ত ছিলেন। অর্থাৎ তান। 
অপর পাঁচজন পাধারণ শিশুদের মত জীবন যাপন করতেন ন1!। তাঁদের 


৯ 


জীবনে অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকজন 
মহামানবের নাম কর! যেতে পারে । শ্রীচৈতন্, শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্বামী বিবেকানন্দ, 
নেতাজী স্থৃভাষচন্ত্র প্রমুখ মনীষী ও মহাপুক্ষের বাল্যজীবন ছিল অত্যন্ত 
চাপল্যময়। 

আমাদের মহান প্রতিভাশালী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন ষে 
শাস্তশিষ্ট থাকবে এটা অনেকেই আশ্লা করতে পারেন না। অন্ত:ত ধার! মহাপুরুষ 
ব। অতিমানবদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল আছেন। 

১৮৭৬ খ্রীষ্টান্ষের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ( বাধল! ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাত্র ) 
হুগলীজেলার দেবানন্দপুর গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র । 

শবৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী 
দেবী। 

বাংলার আরত্ত কয়েকজন মহাপুরুষের জন্মস্থানর্ূপে এই হুগলী জেল ধন্য । 
তারা হলেন যুগাবতার শ্রীরামক্জ পরমহংসদেব, যুগনায়ক ও যুগপ্রবর্তক রাজা 
রামমোহন রায় এবং একালের শ্রেষ্ঠ খষি শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে. ডি, ঘোষ । 

মতিলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রই ছিলেন জ্যেষ্ট। অন্যান্য পুত্রদের 
মধ্যে ছ'জন জন্মের পর মারা যান। তারপর চতুর্থ পুত্র প্রভাসচন্দ্র এবং পঞ্চম 
পুত্র প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয়। এছাড়! মতিলালের ছুই কন্যা সন্তানও ছিলেন। 
তাদের মধ্যে জ্যোষ্ঠা হলেন অনিলাদেবী এবং কনিষ্ঠা স্থশীলাদেবী | 

দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করলেও শরৎ্চন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল ২৪-পরগনা 
জেলাবু.কাচড়াপাড়ার কাছে মামুদপুর গ্রামে। দেবানন্দপুরে ছিল এরখ্চন্ত্রের 
পিতা মতিলালের মামার বাড়ী । 

মতিলালের পিতা ছিলেন খুব নিভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির মানষ। তিনি 
স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বলে জমিদারের যড়যন্ত্রে তাকে 
অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়। 

এসময় মতিলালের বয়স ছিল কম। তাই মতিলালের ম! নিরুপায় হয়ে 
ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ীতে চলে আদেন। ছেলেবেলায় মতিলাল মামার 
বাড়ীতেই মান্য হন। পরে বড় হয়ে মামুদপুরে আর ফিরে যান নি। দেবানন্দ- 
পুরেই বাড়ী করে সেখানে বসবাম করেন। 

মতিলালের মামারা তাদের বাড়ীসংলগ্ন চার কাঠা আন্দাজ বাগানজমি 


৮ 


মতিলালকে বাস করবার জন্যে দেন। মতিলাল সেখানে একটি ছোট বাড়ী 
তরী করে বসবাস করতে লাগলেন । 

অল্ল বয়সে মতিলালের সঙ্গে হালিশহরের কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যম 
কন্যা ভূবনমোহিনীর বিবাহ হয়। 

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন তার অপর চার ছোট ভাই দীননাথ, মহেন্দ্র- 
নাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথকে নিয়ে ভাগলপুরে একসঙ্গে বসবান করতেন। 

ক্দোরনাথের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম হালিশহর ত্যাগ করে 
ভাগলপুরে ধান। তিনি সেখানে উচ্চপদে সরকারী চাকরী করতেন । ভাগল- 
পুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষায় ও অর্থে" এই গঙ্গোপাধ্যায়দের তখন 
খুব নামডাক ছিল। 

কেদারনাথ তার জামাতা মতিলালের পড়াশুনোর জন্যে তাকে দেবানন্দপুর 
থেকে ভাগলপুবে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে ঘান। তাই মতিলাল শ্বশুরবাভীতে 
থেকেই লেখাপড়া করতে লাগলেন। ভাগলপুর থেকে তিনি এনট্রান্স পাশ 
করেন। 

এনট্রান্স পাশ করার পর পাটনা কলেজে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। 

বেদারনাথের ছোটভাই অঘোরনাথ ছিলেন মতিলালের সহপাঠী । তিনিও 
পাটনা কলেজে পড়াশুনেো! করতেন। এসময় তাঁর। দু'জনে একটি মেসে একই 
সঙ্ষে বসবাস করতেন । 

লেখাপড়1 শিখলেও ঘতিলাল কিন্তু চাকরী বরতেন না। বে প্রথম জীবনে 
বিহারের ভিহিরিতে কিছুকাল চাকরী করতেন । 

তার কাছে চাকরীর বন্ধন আদৌ সহা হতে! না। তিনি ছিলেন কাজকর্মে 
উদাপীন ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ । দিনের বেশীর ভাগ সময়ই বই পড়ে কাটাতেন। 
আসলে তিনি ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক। একদিকে তিনি যেমন গল্প, 
উপন্ান, নাটক ও কবিতা লিখতে ভালবাসতেন অন্যদিকে তেমনি ছবি আকতেন। 
তবে তিনি কোন কাজ মনোযোগ দিয়ে করে যেতে পারেন নি। যে কাজ 
ধরতেন তা৷ অল্পদূর এগিয়েই ছেড়ে দিতেন। তাই তাঁর সবরকম স্ছট্টির কাজই 
অসমাপ্ত থেকে যায়। 

অর্থ উপার্জন করঙেন না বলে মতিলালকে প্রথম প্রথম শ্বস্তরবাড়ীর লোব-* 
নদের কাছ থেকে দানারকম কথা শুনতে হতো । 

্বশুরবাড়ীর লোকদেব এই কথা শোনার হাত থেকে দূরে থাকার জনোই 


মতিলাল কখনো? কখনে! ভাগলপুর ছেড়ে সস্ত্রীক দেঁবানন্দপুরে চলে আসতেন । 

মতিলাল ষেরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মান্য ছিলেন ভুবনমোহিনী ছিলেন তার 
ঠিক বিপরীত স্বভাবের মানুষ । হ্বামীর রোজগার নেই দেখে তিনি কোনদিন 
কোনরকম মন্দ কথা শোনাতেন না । ধনীর ঘরের মেয়ে হয়েও নীরবে কাজ করে 
যেতেন। ভুবনমোহিনী তার পিতার একান্নবর্তা পরিবারে হাড়ভাঙা খাটুনি 
খাটতেন। তার ছিল যথেষ্ট কর্তব্যজ্ঞান। তিনি নানারকম সদ্গুণের অধিকারিণী 
ছিলেন বলেই তার ঘরে শরৎচন্দ্রের মত সুঘোগ্য সম্ভান জন্ম গ্রহণ করেন । 

শরতচন্দ্রের বখন পাচ বছর বয়ন তখন তিনি দেবানন্দপুরের প্যারী পগ্ডিতের 
' পাঠশালায় ভতি হন। 

উক্ত পাঠশালায় তার সঙ্গে পড়তেন পণ্ডিত মশাইয়ের পুত্র কাশীনাথ । 

এ পাঠশালায় অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে আসতো । শরৎচন্দ্র ছিলেন 
তাদের মধ্যে সকলের তুলনায় মেধাবী এবং ছুরস্ত | 

শরৎচন্দ্রের দুরস্তপনায় পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সকলের মন অতিষ্ট 
হয়ে উঠতো । কিন্তু তবু পাঁগশুতমশাই শরৎ্চন্দ্রকে কিছু বলতেন না। কেনন! 
তার ছেলে কাশীনাথ শরৎ্চন্জরের সহপাঠী ছিলেন। 

তবু তিনি মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রেরে পিতামহীর কাছে গিয়ে শরৎচন্দ্রের 
বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন। রি 

পিতামহী গুরুমশাইকে বলতেন, ন্যাড়া এখন ছুরত্ত আছে বটে কিন্তু বড় 
হলেই ঠাণ্ডা হয়ে ষাবে। 

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের মাথায় একবার কয়েকটি ফৌড়া ও ঘ] হয়। তার 
ফলে তার মাথার অনেক চুল উঠে যায়। এই কারণেই শরৎচন্ত্রের পিতামহী 
তাকে আদর করে "ম্যাঁড়া' বলে ভাকতেন। ৃ 

কেবল পিতামহী কেন শরৎ্চন্দ্রের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তাকে ন্যাড়া বলে 
ভাকতেন। 

পাঠশালায় পড়ার সময় কাশীনাথ বলে একটি ছাত্র যেমন শরৎচন্দ্রের 
সহপাঠী ছিলেন তেমনি একটি ছাত্রীও শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তার 
2য়ে ছাত্রীটি ছু'-এক বছরের ছোট ছিল। সে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই গ্রামের 
মধ্যে ঘুরে বেড়াত। ছিপ সংগ্রহ করা, মাছ ধৰা, ঘুড়ির সুতোয় মান্জা দেওয়া 
প্রভৃতি ছিল তার কাজ। 

এছাড়া মেয়েটার একটা অভ্ভুত খেয়াল ছিল। যখন বৈচি ফল হতো তখন 


“মে গাছ থেকে ফল তুলে মালা গেঁথে শরৎচন্দ্রকে উপহার দিতো । এই মেয়েটিই 
সম্ভবত উত্তর জীবনে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকাস্তের রাজলক্ষ্মীর রূপ 
নিয়েছে । 


দেবানন্দপুরের স্থানীয় অধিবাসী সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার ত্বগ্রামে একটি ৰাংলা স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। শরৎচন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে প্যা্নী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে 
এনে সিদ্ধেশ্বর মাষ্টারের স্কুলে ভি করে দেন । 

এ স্কুলে শরৎচন্দ্র এক বছর যাবৎ পড়াশুনে! করেন। এই সময়ে মতিলাল 
রিহারের ভিহিরিতে একট। চাকরী পান। 

চাকরী পেয়েই মতিলাল সপরিবারে ভিহিরিতে চলে যান। এঁ সময় 
শরৎটন্দ্রের বয়স ছিল সাত-আট বছর । 

মাত্র ছু'তিন বছরের জন্যে মতিলাল ডিহিরিতে চাকরী করেন। শরৎচন্দ্র এ 
সময় তার পিতামাতার সঙ্গে ডিহিরিতেই থাকেন । 

ডিহিরির চাকরী শেষ হলে মতিলাল আবার সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে 
ফিরে আসেন । 

শরতচন্দ্র তখন “বোধোদয়” পর্যন্ত পড়েছিলেন । 

তাগলপুরে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র স্থানীয় ছুর্গাচরণ বালক বিগ্যালয়ে 
ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভতি হন। তখন তীর বয়েস ছিল দশ বছর । 

শরৎচন্দ্র মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের 
পুত্র মনীন্দ্রনাথও এঁ সময় দুর্গাচরণ বালক বিষ্ভালয়ের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে পড়তেন । 
তার! দুজনই অক্ষয় পণ্ডিতের কাছে পড়াশুনো করেন। ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্রাবে 
তারা ভালভাবে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। 

আজকাল ছাত্রবৃত্তি বলতে ছাত্রকে প্রদত্ত বৃত্তি বা জলপানি বোঝায় । আগে 
কিন্ত এমনটি ছিল না। আগে ছাত্রবৃত্তি স্কুলেই ছিল। ছাত্রবৃত্তি স্থুলের শেষ ক্লাস 
ছিল বর্তমানে ৬্ষঠ শ্রেণীর সমান। ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি পাস করে তার পরেই নর্মাল 
ত্রেবাধিক পড়ত। এখন সে ছাত্রবৃত্তি বলে আলাদ। স্কুল নেই । 

ইংরেজী ছাড় ছাত্রবৃত্বিতে অনেকগুলি বিষয় ভাল করে পড়ানো হতো। 
ফলে এ সকল বিষয়ে ছাত্ররা অতি উত্তম জান সঞ্চয় করতে পারতো । 

ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর শরৎচন্দ্রকে ইংরেজী স্কুলের নীচের ক্লাসে ভতি হতে 
হলো । এ সময় ক্লাসের অন্যান বিষয় তার কাছে সহজ সরল মনে হতো । । তাই 


€ 


তিনি ওসব পড়ায় অধথা সময় অপচয় না করে অন্য বই পড়তেন। তিনি অবসর 
সময়ে প্রায়ই লুকিয়ে “হবিদাসের গুপ্তকথা? পড়তেন। 

ইংরেজী স্কুলে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র ইংরেজীতে এত বেশী নম্বর পান ষে 
শিক্ষকমশাইর। তাকে সেবার ভব্ল প্রমোশন দিতে বাধ্য হন। 

ভাগলপুবে ছুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শরতচন্দ্রের ছুরস্তপনার আর 
অন্ত ছিল না। তিনি স্কুলের ছুটি হওয়ার আগেই বাড়ী ফিরে আসতেন । তাই 
সহপাঠীদের দিয়ে মাষ্টারমশাইদের অলক্ষ্যে স্কুলের দেওয়াল ঘড়ির কাট! ঘুরিয়ে 
দিতেন । 

ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর আরও ছু'বছর শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে পড়াশুনে। 
করেন। তারপর তার পিতা আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে চলে আসেন। 
সেইসঙ্গে শরৎচন্দ্রও চলে আনলেন দেবানন্দপুরে | 

দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্র হুগলী শহবে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে 
তিনি কয়েক বছর পড়াশুনো করেন । 

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের উপার্জন ন1 থাকার জন্যে দেবানন্দপুরে এসে কিছু 
দিনের মধ্যেই ঘোর দারিদ্রের মধ্যে পড়েন। 

তখন তিনি শরৎচন্দ্রের স্কুলের বেতন যোগাতেও অক্ষম হন। 

এই কারণে শরৎচন্দ্রকে কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হয় । 

ক্রমে মতিলালের অবস্থা খাক্সপ হতে তিনি আবার সপরিবারে ভাগলপুরে 
ফিরে আসেন । শরৎচন্দ্র তখন ১ম শ্রেণীর ( বর্তমান দশম শ্রেণী ) ছাত্র । 

ভাগলপুবে এসে শরৎচন্দ্র এবার ভতি হলেন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট 
স্ধুলে ১ম শ্রেণী অর্থাৎ দশম শ্রেণীর ছাত্ররূপে ৷ এঁ সময় এ স্কুলে শিক্ষকর্তী করতেন 
সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শরৎচন্দ্রের উক্ত স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে 
বিশেষভাবে সাহাষ্য করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা বেণীমাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহের বন্ধু। তাই শরৎচন্দ্র পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাম! বলে সম্বোধন করতেন । 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে শরৎচন্ত্র এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ ছন। | 

এনট্রান্স পরীক্ষা! দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের মামাদের অবন্থ। খুবই খারাপ হয়! 
কেনন] শরৎচন্দ্রের মাতামহু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্ধে 
ভাটপাড়ায় গুরুবাড়ীতে দেহুত্যাগ করেন। 


তি 


কেদারনাথের দ্বেহত্যাগের পরেই তাদের যুগ্ম পরিবার খণ্ত-বিখণ্ড হয়ে 
ষায়। 

কেদারনাথের ছুই ছেলে ছিল। ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। ঠাকুরদাস তার 
পিতার কার্ধালয় ভাগলপুরে ডিন্রিক্ট ম্যাজিষ্টরেটের সেরেস্তায় চাকীর পান। এ সময় 
বিপ্রদাসও অল্প বেতনে একট। চাকরীতে ঢোকেন । 

কিছুদিন কাজ করার পর ঠাকুরদাস সামান্য কট! টাকার ব্যাপার নিয়ে 
আদালতে অভিযুক্ত হন। 

ভাগলপুরে গঙ্গোপাধ্যায়দের খুব নামডাক ও প্রভাবগ্রতিপত্তি ছিল। এ 
কারণে ঠাকুরদাসের মামলায় বড় বড় উকিল ব্যারিষ্রার নিযুক্ত হলেন। 

মামলা অনেকদিন ধরে চললো । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাস রেহাই 
পান নি। 

ঠাকুরদাসের কাকার আগেই আলাদা হয়ে ষান। তাই এই মামল। চালাতে 
গিয়ে ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যান । 

শরৎচন্দ্রের এনট্রান্ পরীক্ষার শুরুতেই এই মামলা! শুরু হয় তাই শরৎচন্দ্রে 
এনট্রান্স পরীক্ষার ফি ও কয়েক মাসের মাইনের টাকা সংগ্রহ করতে বিপ্র্দানকে 
ষথেষ্ট বেগ পেতে হয় তিনি স্থানীয় মহাজন গুলজারিলালের কাছে হ্যানোট 
লিখে দিয়ে বেশ কিছু টাক] ধার করে শরৎচন্দ্রের পড়ার জন্যে খরচ করেন। তিনি : 
এই কাজ করতে বাধ্য হন কারণ তখন তীর মাথার ওপরে ছিল তিনটি সংসারের 
ভার। একটি তার নিজের, অপরটি তার দাদ ঠাকুরদীসের এবং আর একটি তার 
ভগ্নীপতি মতিলালের । 


খেলাধুলোতেও শরৎচন্দ্রের মন ছিল বেশ। স্কুলে পড়ার সময় তিনি 
সহপাঠীদের সঙ্গে যেমন খোধুলো করতেন তেমনি করতেন পাড়ার ছেলেদের 
সঙ্গে । তাদের মধ্যে তিনিই দক্ষ খেলোয়াড় । তাই ছেলের! তাঁকেই দলপতি 
করে আনন্দ পেত। 

সমবয়সীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নানাপ্রকারের খেলায় মেতে থাকতেন । কখনো 
তিনি মার্বেল খেলতেন, কখনো লাড্ড্‌ ঘোরাতেন, কখনো বা ঘুড়ি গুড়াতেন। 

গুরুজনদের নিষেধ সত্বেও তিনি এসব কাজ লুকিয়ে করতেন। 

এসব খেলাধূলো। ছাড়াও তিনি বন থেকে ফড়িং ধরে এনে পুষতেন। 
নানারকমের পোক। ও পাখী পুষতেন । এমন কি ছার কুকুর পোষারও সখ 


৭ 


ছিল। মোটকথা ভাগলপুরে থাকার সময্ন বাঁড়ীটা৷ একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা 
বানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র 

এছাড়াও তাঁর মনে মাঝে মাঝে অন্য খেয়ালও দানা বেধে উঠতো! । তাঁর 
মামার বাসায় 'দংসার কোধ' নামে একথানি বই ছিল। উক্ত বই পড়ে শরৎচন্দ্র 
জানতে পারলেন যে গোখরে! সাপের মুখের সামনে বেলের শেকড় ধরলে তার 
উদ্ভত ও ছিংন্র ফণ! আপন! হতেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে । 

এরূপ জেনে শরৎচন্দ্র বাড়ীর আনাচে-কানাচে গলি-গর্ডের মধ্যে সাপের সন্ধান 
করে বেড়াতে লাগলেন । 

একদিন হুঠাৎ একটা জায়গায় তিনি দেখতে পেলেন একটি সাপ। 

অমনি তিনি তার সামনে এসে তুলে ধরলেন বেলের শেকড় । 

সাপটি. তখন রাগে ফোস ফোন করতে লাগলে! । তখন তার পাশে লাঠি 
ছাতে 'টাড়িয়েছিলেন মাম। ফনীন্দ্রনাথ । তিনি লাঠির ঘায়ে সাপটিকে মেরে 
ফেললেন । 

এভাবে সেদিন বিষাক্ত সাপের হাত থেকে রক্ষা পান শরৎচন্দ্র । 

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র সাঁতার কাটতে, কুস্তি করতে ও গাছে চড়তে ভাল- 
বাসতেন। 

দেবানন্দপুরে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র সমবয়স্কদের নেতৃত্ব 
করতেন। 

দেবানন্দপুর থেকে হুগলী প্রায় তিন মাইল পথ । এই দীর্ঘ পথ শরৎচন্দ্র 
হেঁটেই যাতায়াত করতেন । সঙ্গে থাকতেন তার সহপাঠীরা । সেই সময় তিনি 
তদের অভভুত সব গল্প শোনাতেন। পথের ধারে কারও বাগানে স্ুম্বাহু ফল 
দেখলে তার! সকলে পেড়ে খেতেন । সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে খাবার জন্টে 
গ্রামের ভেতর যুন্সীদের একটা বড় পুকুরের পাশে গড়ের জঙ্গলে একটা গতীর 
খাদ ছিল। শরৎচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীদের সঙ্গে সেখানে বসে অন্যের বাগান থেকে 
অপহৃত ফলমূল উদ্নরস্থ করতেন । ফলের সঙ্গে ধূমপানও চলতো পূর্ণোদ্যমে । 

দেবানন্দপুরের পাশেই সরম্বতী নদী | এই নদীর ফেরি ঘাটে পারাপারের জন্তে 
থে ভোঙ! থাকতো॥ সেই ভোঙ] নিয়ে শরৎচন্দ্র নদীর ওপর দিয়ে ছ'তিন মাইল 
পর্ধস্ত চলে যেতেন । কখনো এক] যেতেন । কখনো! বা তার সঙ্গে থাকতেন 
তাঁর বন্ধুবান্ধব । অনেক সময় জেলেদের নৌকো! তানের অজাতদারে খুলে 
নিয়ে নবীর বুকে ভেসে চলতেন। 


এভাবে নৌকো বা ডিডিতে শরৎচন্দ্র রুষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামী 
প্রতিষিত আখড়াবাড়ী পর্বস্ত অথবা সপ্তগ্রামের স্কুল পর্যস্ত বেরিয়ে আসতেন । 

ছোটবেলায় টষ্ণবদের আখড়ায় যেতেন বলেই বোধ হয় তিনি উত্তরকালে 
শ্রীকান্ত” উপন্যানে বৈষ্ণবর্দের আখড়। প্রসঙ্গে অত স্থন্দর বর্ণনা! লিখতে সক্ষম 
হয়েছেন আর আমরা পাঠককুলও তাই পাঠ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাই। 

বাল্যকালে শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন দুরস্ত ও সাহসী তেমনি আবার কোমল 
হ্বতাবের অধিকাবীও বটে। এ বয়সে তিনি লোকের রোগে, শোকে -সেবা 
করতে বা সাত্বনা দিতে এগিয়ে ঘেতেন। তার এ প্রকার সদ কাজের জন্যে 
তিনি বহু লোকের ভালবাসা! অর্জন করেন । 

একবার এরৎচন্দ্র এক যাত্রাদলে যোগ দেন। তার্দের সঙ্গে তিনি বাইরে 
ঘুরে বেডান। 

ছেলেবেলায় তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীর কাউকে ন1 বলে নিরুদ্দেশ ঘাত্রাও 
করতেন। প্রায়ই কোলকাতায় চলে আসতেন । 

একবার তিনি পায়ে হেটে পুরী যান। 

ছেলেবেলাকার কথায় গরৎ্চন্দ্র নিজেই বলেছেন, 

“ছেলেবেলাকার কথা মনে আছে। পাড়াগায়ে মাছ ধরে, ভোঙা ঠেলে, 
নৌকা বেয়ে দিন কাটে । বৈচিত্রের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে পাগরেদি 
করি, ভাব, আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা কাধে 
নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্র! নয়, একটু 
আলাদা । সেট! শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নিজৰ দেহে ঘরে 


ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পাল! শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় 
বিদ্যালয়ে চালান করে দেন ।, 


কেদারনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জোোষ্ঠ পুত্র মনীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ 
জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় শরৎচন্দ্র এবং মনীজ্্রনাথ দু'জনেই দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। 

পাশ করার পর মনীন্দ্রনাথ ভতি হন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে । কিন্তু 
টাকার অভাবে বিপ্র্দাস শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভতি করতে পারলেন না। তাই 
শুনে মণীন্দ্রনাথের মা স্বামীকে বলে নিজের বাড়ীতে খরৎচন্দ্রকে ছেলেদের 


শৈ 


শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। তাতেই শরৎচন্দ্রেদ কপাল ফিরলে! । তিনি 
টিউশানির টাকায় কলেজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি 
ছাত্রকে পড়িয়ে ষে সময়টা ব্যয় করতেন সেটা স্থধিয়ে নেবার জন্যে অধিক রাত 
পর্যন্ত জেগে পড়াস্তনে! করতেন। তার স্বতিশক্তিও ছিল অসাধারণ । 

কলঙজ্ে পড়ার সময় ১৮৯৫ গ্বীষ্টান্ধের নভেম্বর মাসে শরত্চন্দ্রের মায়ের 
মৃত্যু হয়। ...। 
মততিলাল ছিলেন গাঙ্গুলিবাড়ীর ঘরজামাই। তাই তিনি এবার স্থির 
করলেন, দেবানন্দপুর ত্যাগ করে ভাগলপুরে যাবেন । 

তাগলপুরে গেলেনও। সেখানে খগ্ঝরপুরে একটা সামান্য ঘর ভাড়া নিয়ে 
বাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তীর জ্যেষ্টা কন্যা অনিলাদেবীর বিয়ে হয়ে 
যাঁয়। 

পিতার সঙ্গে খঞ্জরপুরে গিয়ে লেখাপড শুরু করলেন শরৎ্চন্ত্র। কিন্তু এফ. 
এ, পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারায় শেষে আর তীতি্রীক্ষার্ঠ্দওয়া হলো না । 
যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং উত্তম ছাত্র হওয়া সত্বেও অর্থের অভাবে 
পরীক্ষা! না দিতে পারার ছুঃখ আজীবন মনে রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র । ১৯১৯ 
্ীষ্টান্ধের ২৪শে আগষ্ট তারিখে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্ষোপাধ্যায়কে ঘে চিঠিখানি 
লেখেন তার এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন, “বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি 
টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি 1” 

অর্থাভাবে শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়! হলে! ন! এই প্রসঙ্গে একা ধিক 
মত আছে। কারও মতে এ-কথা অত্য নয়, শরৎচন্দ্র পরীক্ষা যথারীতি 
দিয়েছিলেন তবে অন্য সহপাঠী বন্ধুকে পরীক্ষার হলে সাহায্য করার সময় তিনি 
গার্ডের নজরে পড়েন। তাতেই তার ওপর শাস্তির খড়গ নেমে আসে । আবার 
কারও মতে তিনি সত্যিই অর্থাভাবের জন্যে এফ. এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি। 

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলায় 
বাস করতেন। এ পল্লীর কাছেই ছিল আদমপুর পল্লী । সেখানে বাম করতেন 
রাজ! শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

রাজা শিবচন্ত্র ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। তিনি আইনের ব্যবসায় প্রচুর 
বিত্বের অধিকারী হন। এঁটাকায় তিনি বহু লোকহিতকর কাজ করেন । তিনি 
বুটিশ সরকারের কাছ থেকে '্বাজা' খেতাব পান। 

একমময় তীর স্থাস্থ্যোন্ধায়ের জন্যে তিনি বিলেত যান । বিল্তে থেকে ফিরে 
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এলে পল্লীর বাঙালী সমাজ তাকে একঘরে করেন। তাতে আদৌ দমলেন না 
শিবচন্ত্র। তিনি অর্থে ও প্রতিপত্তিতে সংসারে বড় ছিলেন বলে বহু লোক তাঁকে 
মানতেন | তাই তার দলে বু লোকের আগমন ঘটলো । শিবচন্জ্র ছিলেন 
উদ্ারনৈতিক দলের মান্ষ। তীর পুত্র সতীশচন্দ্র 'আদমপুর ক্লাব" নামে একটি 
সংগঠন গড়ে তোলেন। সেখানে নিত্য জলসার আয়োজন ছিল। শরৎচন্দ্র 
সেই জলসায় যোগ দেবার জন্যে যেতেন । তার জন্যে তাঁকে তার আত্মীয়ম্বজনের 
কাছ থেকে কম কথা শুনতে হয় নি। তবু তিনি লুকিয়ে চুরিয়ে সতীশচন্দ্রে 
দলে মিশতেন। শরৎচন্দ্রের মাত'মহ ও মাতামহের অন্যান্য ভাইয়েরা ছিলেন 
রক্ষণশীল মানুষ । তাই তারা সতীশচন্দ্রকে দুচোখে দেখতে পেতেন না। এমন 
কি শরৎ্চন্দ্রকে গুর ধারে কাছেও ঘে'ধতে দিতেন না । তবু শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী 
সত্তা সতীশচন্দ্ের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করতো! । তার ফল ভালই হয়েছে। 
শরৎ্চন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে এনে পড়েছে তার জীবন্ত প্রভাব । 

ভাগলপুরে অবস্থানের সময় ১৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্রের 
সঙ্গে আলাপ হয় পৌরীন্দ্রমোহন নুখোপাধ্যায়ের । 

সৌবীন্রমোহন তখন ভাগলপুরে তীর মেশোমশাই মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে থেকে ওখানকার তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ. এ. পড়তেন। 

” এ সৌরীন্্রমোহনের সতীর্থ ছিলেন বিভূতিভূষণ ভট্ট । তাঁর আর এক নাম 
ছিল পুটু। বিভৃতিভূষণই তীর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন 
সৌরীন্দ্রমোহনের | এর কলও ফলেছে শরৎসাহিত্যের পাতায় । এই প্রসঙ্গে 
সৌবীন্্রমোহন তার বিখ্যাত গ্রন্থ “শরৎচন্ত্ে্ জীবনরহ্য'তে লিখেছেন, 'বড়দিদির” 
স্থরেন্রনাথ চরিত্রের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল আমি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলুম 1” 

এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন কলকাতায় ভবানীপুরে তাদের বাড়ীতে 
এসে বসবাস করতে থাকেন । এ সময় শরৎচন্দ্রের মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
কলকাতায় সৌতরীন্দ্রমোহনের পাড়ায় থাকতেন। সৌরীন্দ্রমোহুন উপেন্দ্রনাথকে 
শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের কথ। এই সময়েই শোনান । 

বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণ ছিলেন কলেজের জীবনে শরৎচন্দ্রের সতীর্৫ঘ 
ইন্দুভুষণ ভাল দাবা খেলতেন। শরৎচন্দ্রও দাবা খেলতে ভালবাসতেন 
বিভূতিভূষণের বাড়ীতে এসে তিনি প্রায়ই ইন্দুভূষণের সঙ্গে দাবা খেলতেন । এর 
ফলে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিস্ুষণের আলাপ-পরিচয় গাঢ় হয়ে ওঠে । 
তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্ষে বিভূত্ভিভূষণের আলাপ পরিচয় হয় নিছক ইন্দুভূষণের দাবা 
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খেলার মাধ্যমে নয়। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই এদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। 
একথা আমর] জানতে পারি বিভূতিভূষণের ভগ্মী নিরুপমাদেবীর জবানবন্দী হতে। 


মায়ের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র পিতার সঙ্গে চলে আমেন ভাগলপুরের খপ্তরপুর 
পল্লীতে । 

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মতিলালের অবস্থা পাগলের মত হয়। তিনি ঘরসংসারের 
বনু জিনিষ বিলিয়ে দেন। ফলে তার সংসার অচল হয়ে পড়ে । 

এর ওপর আবার মতিলালের পাওনাদারদের তাগাদার অস্ত ছিল না । 
দেনার দায়ে তিনি দেবানন্দপুরের নিজের বসত বাড়ীটি তীর কনিষ্ঠ মামা অঘোর 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩০৩ সালের ২৫শে কাতিক মাত্র ২৫৫ টাকায় বিক্রী 
করে দেন। এর ফলে শরৎচন্দ্রের জীবনে নেমে এলে। এক নিদারুণ দুর্ভাগ্য । 
তিনি তখন বনেলী এষ্টেটে সামান্য মাইনের একটি চাঁকরী জুটিয়ে নেন। 

তাও তিনি অল্পদিনের জন্যে চাকরী করেন। পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে 
ভাগলপুরে চলে আসেন । 

ভাগলপুরে ফিরে এসে তিনি আবার কলেজে পড়বেন বলে স্থির করলেন । 

কিন্তু অর্থাভাবে তার আর পড়াস্তনো হলো না। তখন তিনি বাড়ীতেই 
পুনরায় পড়াশুনে! ও সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে চললে। গান- 
বাজনা-মভিনয় । 

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর কাছেই থাকতেন গায়ক ও লেখক 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদার । শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন এবং 
স্থরেজ্জনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। পরে সেখানেই প্রায়ই সাহিত্যিক 
আলোচন! ও সঙ্গীতের আসর বমতো । 

স্থরেন্ত্নাথের ছোট ভাই বাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ আলাপ 
ছিল। বাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল রাজু। এই রাজুই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত; 
উপন্যাসে বিখ্যাত “ইন্দ্রনাথ”। 

রাজু ঘেমন ছিলেন অভিনয়ে পারদর্শী তেমনি আবার গাঁনবাজনাতেও | তান 
বেশ সুন্দর বাশী বাছাতে পারতেন । এছাঁড়। নানাপ্রকার ছুঃশাহসিক কাজে 
তিনি ছিলেন দক্ষ | শরৎচন্্র রাজুর সঙ্গীরূপে অনেক প্রকার দুঃসাহসিক কাজে 
লিপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে একটি বেশ সুন্দর কাহিনী লিখেছেন তাঁর জীবনীকার । 
তান অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি, 
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“শরৎচন্দ্র সারাটা পথ নানা ধরণের হাসির গল্প বলতে বলতে গেলেন । এতে 
তার লঙ্গীরা কেউই পথশ্রম তো অনুভব করলেনই না, এমন কি কখন পথ শেষ 
হয়ে গেছে, তাও বুঝতে পারলেন না। 

' গুহার সামনে এসে সকলে মোমবাতি জেলে নিলেন। শরৎচন্দ্র দলের 
অগ্রবর্তা হয়ে গুহার মুখ দিয়ে ভেতরে নামবার সময় তার সঙ্গীদের বললেন-- 
সকলেই খুব সাবধানে নামবে। খাড়া মিডির একটু এদিক-ওদিক হলেই 
একেবারে ১০।১২ ফুট নীচে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। 

“সকলেই খুব সতর্কতার সহিত সিড়ি বেয়ে গুহাত্র অভ্যপ্তরে সমতল ভূমিতে 
গিয়ে নামলেন । শরৎচন্দ্রের সঙ্গীর! নেমে মোমবাতির আলোয় দেখলেন--গুহার 
মধ্যে কিছুই চিনবার উপায় নেই, এবং বেশ হেঁট হয়েই চলতে হয়। 

“শরৎচন্দ্রের নির্দেশে সকলেই একটি সুডঙ্গ ধরে তার ভিতরে চলতে লাগলেন । 
সেই ন্থড়ঙ্গ দিয়ে তারা একটি অন্ধকার কক্ষে গেলেন। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় 
দেখক্ন, কক্ষটির তিনচার দিক থেকে রথচক্রের পাখীর মত আরও সুড়ঙ্গ এসে 
মিশেছে । অনেকটা গোলক ধাধা মত। কোন্টা ধরে গেলে গুহার শেষ 
প্রান্তে যাওয়৷ যার্বে তা বোঝা কঠিন । 

“শরৎচন্দ্র একটি ম্্ডঙ্গ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং সঙ্গীদের তার 
অন্গগমন করতে বললেন । সঙ্গীর শরখ্চন্দরকে অনুসরণ করে চলতে শু করলেন । 
তাঁর! যেতে যেতে আরও কয়েকটা চক্রাকার কক্ষ দেখলেন। শ্ুড়ঙ্কের উচ্চতা 
ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগলো, শেষে এমন হ'ল যে, বুকে হাটা ছাড1 আর 
উপায় রইল না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। গুহার গা ও 
তলদেশ বেশ ভিজ! ভিজ মনে হতে লাগল । শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা আর যেতে 
ন| পেরে এক জায়গায় বসে পড়লেন । এই সময় তারা লক্ষ্য করলেন, শরৎচন্দ্র 
তাদের মধ্যে নেই । একটি স্থডঙ্গের সুদূর প্রান্ত থেকে শুধু তার ক্ষীণ কঠধবনি 
শোনা যাচ্ছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের ডাকছেন-_-চলে এস, কোন ভয় নেই। 

সঙ্গীদের তখন মনের অবস্থা এমন যে; কোন প্রকারে গুহার এই গোলক 
ধাঁধ1 থেকে একবার বেরুতে পাবুলে বাচেন। ভয়ে তার! আর এগোতে পারলেন 
না। সেইখানেই বসে রইলেন এবং শরৎচন্দ্রকে ফিরে আসবার জন্য ডাকতে 
লাগলেন। 

“এদের ভাকাডাকির বেশ কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র গা-ময় কাদা মেখে ফিরে 
এলেন। শরৎচন্দ্রকে দেখেই তার লঙ্গীর| বুঝলেন, গুহাটি যেখানে গঙ্গায় গিয়ে 


১৩ 


মিশেছে, তিনি লেই পর্যন্তই গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেতে তাকে শুয়ে শুয়েই 
যেতে--হয়েছিল। 

“এবার ফেরার পথে শরৎচন্দ্র সঙ্গীদের বললেন- খুনী আসামীরা অনেক 
সময়েই এই গুহার মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকে এবং দর্শকরা গুহা দেখতে এলে* 
তাদের তাড়া করে। --এই বলে তিনি কয়েকট! ঘটনাও বললেন। তিনি 
আরও বললেন-_সাপ তো! থাকেই, একবার একটা! বাঘও এই গুহায় এনে আশ্রয় 
নিয়েছিল। 

'শরৎচন্দ্রের মুখে এইসব কথা শুনে তার সঙ্গীরা! খুবই ভীত হলেন এ!ং বলতে 
লাগলেন ষে তারা ষদদি আগে একথ! শুনতেন তো কখনই গুহার ভিতরে 
আসতেন ন1। | 

“শরৎচন্দ্র তার সঙ্গীদের গুহার'বাইরে নিয়ে এলে, তারা হ্বত্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
বাচলেন।... 


পিতার সাহিত্যানগরাগ পুত্র শরৎ্চন্দ্রের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র 
ঘখন স্থুলের ছাত্র তখন তিনি পাঠ্য বই ছাড়। অনেক অপাঠ্য বইও পড়তেন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, _ 

- এবার আর বেধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা! দেরাজ থেকে খুজে বের করলাম 
“হরিদাসের গুধকথা” আর বেরলে! “ভবানী পাঠক । গুরুজনদের দোষ দিতে 
পারিনে, কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ্ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার 
ঠাই করে নিতে হলে] আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে ।' 

সাহিত্যিক পিতার পুত্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প লেখার অন্থপ্রেরণা 
আমে পিতার অসমাপ্ত রচনা পাঠ ও অনুধ্যানের মাধ্যমে । এই প্রসঙ্ষে তিনি 
নিজেই লিখেছেন, 

“পিতার নিকট হতে অস্থির ত্বভাব ও গভীর চা না ব্যতীত আমি 
উত্তরাধিকার সুত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘর 
ছাড়া করেছিল--আমি অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম । আর পিতার 
দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম । আমার 
পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্ত।স, নাটক, কবিতা--এক কথায় 
সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই তিনি 
“শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই-_-কবে 
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কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না । কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে 
আছে, ছোটবেলায় কতবার তার অসমাপ্ত লেখাগ্জলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটিয়ে দিয়েছি। এগুলি শেষ করে যাননি বলে কত দুঃখই না করেছি। 
'অসমাঞ্ধ অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী 
কেটে গেছে । এই কারণেই বোধ হুয়, সতের ব্থসর বয়সের সময় আমি গল্প 
লিখতে স্থরু করি ।: 

ভাগলপুরে গিয়ে এনট্রাম্ম ক্লাসে ভতি হবার আগে শরৎ্চন্্র দেবানন্দপুরে 
.থেকে গল্প লেখার অভ্যাস করেন। এ সময় তিনি তাঁর সহপাঠী কাশনাথের 
নামানুসারে লেখেন “কাশীনাথ' গল্পটি । এ সময় “কাকবাসা+ গল্পটিও তিনি 
রচনা করেন। 

পরে ভাগলপুরে গিয়ে সাহিত্যচর্চ৷ শুরু করলে তাঁকে দেখে তার মামার অর্থাৎ 
স্ুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা আরভ্ত করেন । 

প্রায় এ সময়ে খঞ্চরপুর পল্লীতে বিভূতিভূষণ ও তাঁর ছোট বিধবা বোন 
নিরুপম! দেবী কবিতা লিখতেন । এ সময় শরৎ্চন্দ্রের একান্ত চেষ্ট! ও উদ্দ্যোগে 
“সাহিত্যসভা? প্রতিষিত হয় । পরে উত্ত সভার মুখপত্র "ছায়া'-র জন্ম হয় 
এপময়ে | এভাবে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের চলা শুরু হতে 
থাকে। 

উক্ত সাহিত্যসভা৷ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ ভট্ট'লিখেছেন 

 'সাহিত্য-_সভা- হা! সত্য সত্যই একটা নাহিত্য-সতা এই তরুণদের মধে£ 

গড়িয়! উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রধানির নামকরণ হইয়াছিল “ছায়া । এই 
সাহিত্যসভার অধিবেশন যে কোথায় কোন্দিন হইত, তাহার ঠিকানাই 
ছিল ন1।... ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতকিও ছিল--সবই 
ছিল।। 

সপ্তাহে একদিন করে উক্ত সাহিত্যসভার অধিবেশন গোপনে বসতে! । এ 
শভায় অনেকরকম গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করা হতো । সেগুলির মধ্যে যেগুণি 
প্রকাশযোগ্য সেগুলিই উক্ত “ছায়।, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে|। 

উক্ত *ছায়া” পত্রিকায় "তরুণী, নামে অন্ত একটি হাতে লেখ! পত্রিকার 
সমালোচনা থাকতো । .এই তরুণী পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কোলকাতায় 
ভবানীপুর অঞ্চল হতে। | 

উক্ত “ছায়া” পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'ক্দ্রের গৌরব নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা 
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হয়। এছাড়া তিনি এ সময়ে বেশ কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাসও লেখেন । মেগুলি' 
নিম্নরূপ £ 

(১) অভিমান (২) বাসা বা কাকবাসা (৩) বাগান__তিন খণ্ডে সমাধ 
_-১ম খণ্ডে বোঝা, কাশীনাথ ও অন্গপমার প্রেম ; ২য় খণ্ডে__কোরেলগ্রাম 
(পরে পরিবতিত আকারে ছবি ), শিশু (পরে বড়দিদি ), চন্দ্রনাথ, ওয় খণ্ডে-_ 
হরিচরণ, দেবদাস, বাল্যম্থৃতি (৪) পাষাণ ( উপন্যাস ) (৫) শুভর্দ! ( উপন্তাস ) 
(৬) ত্রহ্ষদৈত্য ( উপন্যাস ) (৭) স্থকুমারের বাল্যকথ (গল্প )। 

ক্রহ্মদৈতা” উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র স্থরু করেন প্রথম জীবনে এবং শেষ করেন 
পরবর্তীকালে । 

এই সময়ে শরৎচন্দ্র তার বিখ্যাত উপন্তাল “চরিত্রহীন” লেখা আরম্ভ করেন। 

গল্প-উপন্যাস ছাড়াও শরৎচন্দ্র কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন। কবিতাগুলির 
অধিকাংশ বাংলাভাষায় হলেও তার মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজী ভাবাতেও লেখা 
, ছিল। এই প্রসঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'শরৎ-পরিচয়* গ্রন্থে লিখেছেনঃ 

তাঁর ( শরৎ্চন্দের ) প্রিয় কুকুর “কানা” মারা! গেলে, শরৎচন্দ্র একটি 
ইংরাজীতে কবিত লিখেছিলেন ।”** 

শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের রচনাগুলির মধ্যে “অভিমান” 'পাষাণ ও 'ব্রদ্ষদৈত্য 
নামক উপন্যাসের পাও্ুলিপিগুলি হারিয়ে ঘায়। সেই সঙ্গে হারায় তার লেখ! 
গল্প “কুমারের বাল্য কথা” এবং “ফুলবনে লেগেছে আগুন” কবিতাটি । 

এসময় শরৎচন্দ্র অনেক ইংরেজ ওপন্যাসিকের উপন্তাসও পাঠ করতেন। 
তাদের মধ্যে প্রধান হলেন মিসেস হেন্রি উভ্‌ এবং মারি কোর্রেলি। তাদের 
সাহিত্যিক প্রভাব পড়েছে শরৎচন্দ্রের রচনায় । শরৎচন্দ্র তার 'অভিমান” গল্পটি 
লেখেন হেন্রি উডের *ইন্টলিনের' ছায়া অব্লঘনে। আর 'পাষাণ' গল্পটি লেখেন 
মারি কোরেলির “মাইটি আযাটম' উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে | 

এছাড়া শরৎ্সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেই দেখ! যায়। 
যেমন দেবদাস উপন্যাসে দেবদান ও পার্বতীর বাল্যপ্রণক্স স্মরণ করিয়ে দেয় বস্কিম 
চন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিণী ও প্রতাপের বাল্য প্রণয় । এছাড়া শরৎচন্দ্রের 
ক্ষুদ্রের গৌরব প্রবন্ধটিতে বস্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দণ্তর'-এর ছাপ রয়েছে। 

শরৎচন্দজরের চন্দ্রনাথ ও চরিক্হীনেও রুয়েছে রবীন্দ্রনাথের "ত্যাগ গল্প ও 
«চোখের বালি উপন্যাসের ছাপ। এমনি আরও কয়েকটি শরৎরচনাতে 
বঙ্ছিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বতমান রয়েছে। - 
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শরৎচন্দ্র একাধিক ছদ্মনামে প্রথম জীবনে সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। প্রথমে 
তিনি ইংরেজী ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। লেখেন 56, 0. 181 অর্থাৎ 
9 মানে শরৎ । € মানে চট্টোপাধ্যায় এবং [.৪:% মানে ন্যাড়া । তাঁর ডাক 
নাম ছিল "ন্যাড়া? । | 


রাধূর সঙ্গে মিলেমিশে শরত্চন্দ্রের দিনগুলি বেশ ভালভাবেই কাটছিল: 
এই সময় তিনি যুক্ত ছিলেন গান, বাজনা, অভিনয় এবং সাহিত্যচর্চায়। ৃ 

হঠাৎ তার এই সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের ছন্দপতন ঘটালেন তিনি 
নিজেই । বাড়ীর লোকজনদের কাউকে কোন কথা না বলে তিনি একসময় বাড়ী 
থেকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন । 

তার কিছুদিন পরে রাজুণ্ড নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন । সেই মময়টা 
ছিল ১৯৯১ খ্রীষ্টান্দের শেষাশেষি। 

শরত্চন্দ্রের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হবার একাধিক কারণ আছে। কেউ 
বলেন ষে তিনি তাঁর বাপের গপর অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান আবার 
কার মতে সামাজিক অশ্রদ্ধার জালায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি নাকি নিরুদ্দিষ্ট হন। 

এর আগে নাকি শরৎচন্দ্র ছ'বার বাড়ী ছেড়ে অজানা দেশে চলে যান 
অনেকের মতে এটা নাকি সত্য নয়। কিন্তু কবি নবেন্ত্র দেব এই ঘটন! বিশ্বাপ 
করতেন। 

যাই হোক শরৎচন্দ্র বাড়ী থেকে পালিয়ে সন্্যামীর বেশে বিভিন্ন দেশ 
ঘ্বুরলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি নাগ! সন্গ্যাসীদের সঙ্গেও মিশলেন | 

পরে তিনি এলেন মজ:ফরপুরে । এখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় প্রমথনাথ 
তষ্টাচার্ষের | প্র্থনাথ বাল্যকালে মজঃফরপুরে তার কাকার কাছে থেকে 
"লেখাপড়া করতেন । 

মে শরতচন্দ্রের সঙ্গে গ্রমথনাথের পরিচয় গাঢ় হয়। কারও মতে শরত্চজ্ের 

সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় নাকি আগে থেকেই ছিল। 

মজংফরপুরে শরৎচন্দ্র সন্্যাসীর বেশে" ধর্মশালায় থাকতেন। রাত্রিবেলায় 
তিনি ধর্মশালার ছাদে উঠে আপনমনে গান করতেন । তার কণে স্থমিষ্ট গান শুনে 
অঙ্গরূপাদেবীর সম্পকিত দেওর নিশানাথ মুগ্ধ হয়ে যান। পরে এই নিশানাথের 
সঙ্গে শরত্চন্দ্রের আলাপপরিচয় নিবিড় হয়। খআবার এই নিশানাথের মাধ্যমেই 
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় অনগরূপাদেবীর স্বামী (শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 1 
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শরৎচন্দ্র এই শিখেরনাথের বাড়ীতেই থাকতেন যখন তিনি মজঃফরপুরে 
ছিলেন। | 

তার গান শুনে স্থানীয় সঙ্গীতঅন্রাগী জমিদার মহাদেব সাহু মু হয়ে যান 
এবং তিনি শরৎচন্দ্র সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন । 

পরে মহাদেব সাহুর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র বান করতে লাগলেন । 

এসময় গানবাজনা ছাড়াও তিনি সাহিত্যসাধনা করতেন । '্রদ্ধদৈত্য? নামে 
একখানি উপন্যান তিনি এইমময় অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্াব্দের মাঝামাঝি সময় 
লেখেন। 

এসময় একদিন তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি 
চলে যান ভাগলপুরে ৷ ধেখানে খাওয়ার সময় তিনি এব্রহ্মদৈত্য উপন্য(সের 
পাঙুলিপিখানি মহাদেব সান্ুর কাছে রেখে যান। কিন্তু অল্পকালের ব্যবধানে 
শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরে ফিরে না আসতে পারার দরুন মহাদেব সানহুর কাছ 
থেকে পাওুলিপিখানি খোয়া যায় । ূ 

পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্ কোনরকমে পিতার শ্রাদ্ধ করপেন। কারন তখন 
তার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। এর ওপর ছিল নাবালক তিন 
ভাইবোনের দেখাশোনার ভার। বড় বোন অনিলাদেবীর আগেই বিষে হয়ে 
গেছে। এখন বাকি রইলেন ছুটি ছোট ভাই ও একটি ছোট বোন। 

শরৎচন্দ্র খগ্জরপুরে যে ভাড়াবাড়ীতে থাকতেন তার মালিকের স্ত্রী তার ছোট 
বোন স্থশীগাদেবীকে খুব ভাল বাসতেন। তাই তিনি সেচ্ছায় মা-বাপহারা 
নাবালক মেয়েটির ভরণপোষণের ভার নেন। শরৎচন্দ্র তীর হাতে ছোট 
বোনের দেখাশোনার ভার দিয়ে একরকম স্বস্তি পেলেন । 

এরপর অন্য ছুই ভাইয়ের ব্যবস্থাও করে দিলেন শরৎচন্দ্র। তখন তার 
মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের বয়েস ছিল পনের বছর আর ছোটভাই প্রকাশচন্গের 
বয়ে আট বছর। 

প্রভাসচন্দ্রকে তিনি রেখে এলেন আসানসোলে তাঁর জনৈক রেলকর্মচারী 
আত্মীয়ের কাছে আর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে রাখলেন স্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পিভার কাছে জলপাইগুড়িতে । 

এভাবে শরৎচন্দ্র ভাইবোনদের জন্যে একট! সাময়িক ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন 


কোলকাতায় । তার ইচ্ছে এবার তিনি মন দিয়ে চাকরী করবেন। কারণ 
তীন্ব হাতে অনেক দায়িত্ব। 
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তখন কোলকাতার 'ভবানীপুর অঞ্চলে থাকতেন লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাত 
মহেজ্নাথের জো্টপুত্র। তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন । 
শরৎচন্দ্র তার বাড়ীতে থাকতেন এবং তাঁর অফিসে একটি চাকরী নেন। 

এ ভবানীপুর অঞ্চলেই তখন বাস করতেন স্থসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় । 

এখন শরৎচন্দ্রের খুব স্থবিধে হয়ে গেল পূব-পর্ধিচিত সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলে।চনা করতে । তাই অফিমের কাজ শেষ 
হলে তিনি সৌবীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ-আলোচণায় বলতেন । 

ক্রমে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হলো সৌরীন্রমোহনের বন্ধু-বান্ধবদের | 
তারা শরত্চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন অফিস ছুটির পর বেড়াতে যেতেন 
গডের মাঠে । সেখানে মুক্ত-অঙ্গনে বসে সকলে সাহিত্যচর্চা করতেন। কেবল 
জা ভিত্যচা নয়, তার সঙ্গে চলতো! অভিনয় ও সঙ্গীভার্দির আলোচনাও । 

এ লময়ে লালমোহনের ভগ্নীপতি আঘারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ 
হয় শরৎচন্দ্রের। তীর মুখে রেুন ও বর্ম প্রপঙ্ষে অনেকরকম সুন্দর সুন্দর 
কাহিনী শোনেন শরৎচন্দ্র | 

এ সকল কাহিনী শোনার পর শবরধ্ঠন্দের বড় উচ্ছে জাগলো! বর্ষায় 
যাবার । 

অঘোরনাথ রেঙ্গুনে ফিরে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বর্মায় 
চলে যান। 

বর্মায় যাবার ছু'দিন আগে তীর মাতুল গিপীন্দ্রণাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথামত 
শরত্চন্ত্র একটি ছোট গল্প লিখে প্রতিযোগিতার জন্তে পাঠিয়ে দেন। পরে তার 
গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলে তিনি “কুন্তলিন” পুরস্কার পান। পুরস্কারের 
অর্থ মোট পঁচিশ টাক1। গল্পটির নাম “মন্দির” । ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসে মাতুণ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়তে থাকার সমগন তিনি এই গল্পটি 
লেখেন। তাও পিজের নায়ে নয়। তার মাতুল হ্বরেন্্রনাথ গন্্োপাধ্যায়ের নাম 
দিয়ে। যখন পুরস্কার ঘোষণ|কর] হলো তখন তিনি বর্ধার রাজধানী রেক্ুনে। 

পরে স্থরেন্্রনাথ শরত্টন্দ্রের কথামত এ পুরঙ্কারের টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যগ্রন্থাবলী কিনে পাঠিয়ে দেন বেঙগুনে | 

১৩১* সালে প্রকাশিত হয় “কুন্থলিন পুরস্কার ১৩০৯ সন” নামে একটি পুস্তক। 
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তাতে ছাপ] হয় শরংচন্গের লেখ “মন্দির” গল্পটি । এটিই নাকি শরৎচন্দ্রের লেখ'' 


প্রেথম মুদ্রিত রচনা । 


পাছে বাধ। পান এই আশঙ্কায় আত্মীয়ক্বজনদের না জানিয়েই শরৎচন্দ্র ১৯০৩. 


' খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ব্রন্ধদেশ যাত্রা করেন। আবার কারও মতে তার 


মাতৃল উপেন্ত্রনাথ গঙ্ষোপাধ্যায় এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ জানতেন । তিনি শরৎ- 
চন্দ্রকে রেঙ্গুন যাবার জাহাজে তুলে দেন। সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেন 


গোট। চলিশ টাকা । 


যাই হোক শরৎচন্দ্র ভারতের মেল নেওয়া জাহাজে চড়ে মাত্র চারদিন পরে 


গিয়ে পৌঁছান রেছুন শহরের উপকঠ্ঠে। ওখান থেকে শহবের ভেতর যেতে 


আরও কিছুদ্দিন চলে যায়। তার কারণ প্লেগরোগের প্রভাব । 

রেশ্গুনে এমে কৌন বাঙালী হোটেল খুঁজে পেলেন না শরৎচন্দ্র। তাই তিনি 
'দাদাঠাকুরের হোটেল” নামে এক ওড়িয়! ব্রার্মণের হোটেলে এসে উঠলেন । 
ওখান থেকে তিনি অন্তসন্ধান করতে লাগলেন তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ 
চট্যোপাধ্যায়ের | 

নামজাদা উকিল অঘোরনাথের বাড়ীর ঠিকানা জানতে বেশী বেগ পেতে 
হলে! না শরংচন্দের | 

ঠিকান। জানার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র চলে এলেন অঘোরনাথের বাসায় । 

অঘোবরনাথ 'এবং তার স্ত্রী অন্নপুর্ণা শরৎচন্দ্রকে খুব আদর যত্ব করতে 
লাগলেন। 

এইলমযন অঘোরনাথের কথামত শরৎচন্দ্র আইনের গ্রন্থ পড়তে লাগলেন। 
সেই সঙ্গে চলতে লাগলো বমিভাষা শিক্ষা । 

'অঘোরনাথের বড় ইচ্ছে শরৎচন্দ্র আইনশাস্্ জেনে নিয়ে বর্মায় থেকে 
ওকালতি ব্যবসা করবেন। আর ওখানে ওকালতি করতে হলে বমিতাযা শেখ৷ 
একান্ত দরকার । তাই শরৎচন্দ্র একসঙ্গে ছুই কাজই করতে লাগলেন । 

শুধু তাই নয়, মেশে।মশাইয়ের চেষ্টায় শরৎচন্দ্র বর্মা রেলওয়ে অফিসের 
একাউন্টেন্ট কষ্চকুমার বন্ুর অধানে একটি চাকরী পান। 

চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র একটু ব্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাচলেন। 

কিন্তু বেশীদ্দিন পর্যন্ত তার কপালে এঁ সুখ ছিল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্বের এশে 
জাঙয়ারী তারিখে নিউমনিয়ায় ভুগে শর্চন্দ্রেরে মেশোমশাই অঘোরনাথ 
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সস, 


চি 


মারা যান। হৃতরাং অধোরনাথের রেঙগুনের বাসা বেশীদিন রইলো না। তীর 
"স্ত্রী অন্নপুর্ণ অন্নকালের মধ্যেই রেন্ুন থেকে কোলকাতায় চলে এলেন । 

রেঙ্গুনে মাসীমার বাসা উঠে গেলে শরৎচন্দ্র হতাশ হলেন না। তীর বিশেষ 
পরিচিত রেন্গুন গভর্ণমেন্ট হাউসের ওভ্তারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্ধের বাড়ীতে 
গিয়ে তিনি উঠলেন । 

শরৎচন্দ্র বর্ম! রেলওয়ের অডিট অফিসে মাত্র দেড় বছর চাকরী করেন। এ 
সময় তিনি আইনব্যবসায়ী হবার জন্তে একবার পরীক্ষ! দেন। কিন্তু বমিভাষায় 
ফেল করার জন্যে তাকে সেই আশা ত্যাগ করতে হলো । 

রেল অফিসের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে শরৎচন্দ্র চলে আসেন নাঙ্গলেবিনে । 
ওখানে ধানের ব্যবসায়ী পি. কে. মিত্রের সহকারী হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। 
এ সময় তিনি অস্স্থও হন। 

ও কাজেও তীর মন টিকলো না। তাই ও কাজত্যাগ করেতিনি চলে 
এলেন পেগুতে। ওখানকার আডভোকেট এন, কে, ধিজ্রের সঙ্গে তার আলাপ 
আগে থাকতেই ছিল। পেগুতে এসে এন, কে, মিত্রের বাড়ীতেই থাকেন 
শরৎচন্দ্র । ওখানে নিত্য জলদা হতো । এ জলসায় এন, কে মিত্রের খুড়তুতো 
তাই এম, কে, মিত্রের অর্থাৎ মণীন্দ্রকুমার মিন্ধের সঙ্গে শরতচন্দ্রের আলাপ হয়। 
তিনি ছিলেন বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্ক একাউন্টস অফিসের ডেপুটি 
একজামিনার। তার চেষ্টায় শরৎচন্দ্র উক্ত অফিসে মাপিত ৩০ টাঁকা বেতনের 
কেরানীর চাকরী পান। 

এ চাকরী প্রাবার পর শৎচন্ত্র রেঙ্গুনে চলে আসেন । ওখানে টম্সন্‌ 
স্্ীটের এক বাড়ীতে এম, কে, মিত্রের সঙ্গে বাস করতে থাকেন । 

চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র “ফোর্থ গ্রেড পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট 
একাউণ্টদিপ, পরীক্ষা দেন। কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। 

মাসখানেক পরে শরৎচন্দ্র তার অফিসের একজামিনারের সাহাষ্যে পেগুতে 
পেগু-ভিভিমানের একুজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে মাসিক ৫* টাকা 
মাইনের একটি অস্থায়ী চাকরী পান । 

এ চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র একজামিনার অফিসের চাকরী ছেড়ে পেগুতে 
চলে যান। 

কিন্তু এই চাকখীও তিনি আড়াই মাসের বেশী করতে পারলেন না । ১৯০৬ 
্রষ্টান্ধের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি বেকার হয়েই হুইলেন। 
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পরে এপ্রিল মাসে এম, কে, মিত্রের চেষ্টায় তিনি পুরোনো জায়গায় আবার 
একজামিনার পাবলিক ওয়ার্ক একাউণ্টস অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা 
বেতনে অস্থায়ী কেরানীর চাকরী পান। 

এবার তিনি মন দিয়ে কাজ করতে লাগলেন । তীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ 
তার মাইনে বাড়িয়ে দেন একাধিকবার । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্স্ত তিনি চাকরী 
করেন। এসময় তার মাইনে ছিল মোট নব্ব,ই টাক! 

ব্রঙ্গাদেশে থাকার ময় শরৎচন্দ্র ওখানকার সর্বত্র দুরে বেড়িয়েছেন । 


বিদেশে ননবান করবার সময় শবৎচন্দ্র অনেকরক্ম নেশা করতেন | মদের 
নেশা তো ছিলই, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই খেতেন। তার মধ্যে ছিল 
আঁফিং এবং ভামাক। 

মজংফরপুবে শিখবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থাকার সময় শরত্চন্র মদ 
খেতেন। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তীর 'শরৎচন্দ্রের জীবন- 
রহদ্য গ্রন্থে লিখেছেন : 

'শরৎচন্দ্রকে শৈখরবাবু ক।ছে রেখেছিলেন কিছুকাল কিন্তু তিনি তখন 
নেশায় বেশ পোক্ত হয়েছেন_-স্থযোগ এবং তেমন দল পেলে নেশা চলতো 
যাকে বলে 'রম্রূম্” । এবং নেশায় বিভোর হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেন 
একদিন গভীর রাত্রে নেশা করে এসে একটু বেএক্রিয়ার হন- শিখরবাবুর 
অভিভাবক পিসিমার মুখে সে-কথা শুনে পিতা অশ্নুযোগ তোদ্নে- তখন শিখর- 
বাবু সতর্ক করে দেন শরতচন্দ্রকে | ব্যদ্‌_ পরের দ্দিন তাকে আর দেখা গেল না। 
লজ্জায় তিনি উধাও ।” 

রেন্গুনেও মদ খেতেন শরখ্চন্ত্র। আচার্য নরেন্দ্র দেব তার "শরৎচন্দ্র গ্রন্থে 
লিখেছেন, 'রেছ্ুনে কিছুদিন তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। এই 
উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রধান সঙ্গী ছিলেন, তার বন্ধু চন্দ্র দে নামে একজন পূর্ববঙ্গ 
নিবাসী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক 1.-"বঙ্নচন্দ্র নিজে ছিলেন পানাঁসক্ত এবং শরতচন্দর- 
কেও নিয়েছিলেন তার দলভুক্ত করে |, ॥ 

শরৎচন্দ্র রেুনে থাকার সময় ঘে মদ খেতেন তা জানা যায় তার একট! প্জে। 
ইং ২২।২।*৮ তারিখে রেঙ্গুন থেকে তিনি তার ন্েহভাজন বন্ধু বিভূতিভূষণ 
তট্্রকে লিখেছেন : “মাল ছুয়েক মদ খাই নাই--শরীরট1 যেন একটু স্ুস্থবোধ 
করি--আর যদি না খাই তো বোধ হয় বেশ লারিয়৷ যাইব ।, 
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এছাড়া বেন্গুনে মদ খাওয়ার কাহিনী শরৎচন্দ্র বলেন বাজে শিবপুরে 
অবস্থানের সময় তার এক পেহভাজন বন্ধু হরিদাস শান্ত্রীর কাছে। 

াগেই লিখেছি যে উচ্ভুঙ্খল জীবনে শরৎচন্দ্র ছিলেন একাধিক নেশায় 
আসন্ত। এই প্রসঙ্গে মৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন 
রহস্য গ্রন্থে লিখেছেন £ 

“একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন-_মান্ুষ ঘেটাকে ভয় করে, ভয়ে যা! করতে 
যায় না, অনেক সময় গৌয়াুমি করে আমি তা করেছি। এটা পারলুম না, 
এমন গ্লানি না মনে লাগে এবং নেশা মানুষ যত রকম করে থাকে, তার কোনটা 
বাদ দিইনি 1, ৃ 

'একসময় শরৎচন্দ্র মদ ছেড়ে আফিং খেতে থাকেন । তারপর তিনি আফিং 
খাওয়] ছেড়ে দেন। তাতে করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। 

তখন আবার আফিং খাওয়া স্বর করেন। তার জের সমানে চলেছিল। 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । 

এতো গেল দ্রব্যগুণের নেশা! । নারীর প্রতিও শরৎচন্দ্রের কম আসক্তি ছিল 
না। তিনি একাধিক নারীর সঙ্গে প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। তীর জীবনের এই 
দিককার কাহিনী আমরা প্রমাণিত ভাবে জানতে পাবি তাঁর লেখা একটি পত্র 
মারফৎ। এই পত্রটি তিনি লেখেন ১৯০৮ ্রীষ্টাৰের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
রেঙুন থেকে বিভুতিভূষণ ভট্টকে । তিনি পিখেছেন £ 

'পরম কল্যানীয় গ্টভায়া, 

আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেছগুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চ 
করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে 
সেই অনীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (1) বাধিয়া 
গেল এবং মান ভঙ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিনী আমার অভিমান ভরে আর 
একজন স্পান্রে বরমালা প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পৌঁটলা 
পুটলি ঘাড়ে করিরা এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলার একটি ঘর ভাড়া লইয়া 
বিছান। পাতিয়। চিৎ হুইয়। চুরুট টানিতে লাগিলাম। 

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ 
আমার ব্রহ্মদেশীনী ছিলেন না, খাঁটি দ্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্তা, 
তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত, দিয়া এরাবতীতে স্নান করিয়া! আমিলাম ও 
পরদিনই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয় প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জালা শান্ত 
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করিতে হংকং চলিয়া! গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাজ্। 
শুনিয়াছি চণ্তীদ্দাস নাকি এ রকম কি একট] করিয়া! মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও 
স্থির করিয়াছি, বনুপূর্বে “চরিত্রহীন” বলিয়া! ষেটা স্থরু করিয়াছিলাম, এইবার সেটা 
শেষ করিব। 

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই । একবার ওলাউঠ1 হইল, কতদিন হাসপাতালে 
অপারেশন হইয়া পড়িয়া রছিলাম। আর সবচেয়ে জালাতন করিয়াছিল 
কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল । গায়ের চামড়। খাইয়া! ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার 
ছুঃথের দিনে তীহারা ষে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয় 
বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দ্বার যেই সময় আপিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া! ঝাঁকে 
ঝাকে তাঁহার! কোন্‌ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার 
ক্ষমতা আমার তো নাই । 

আমি গৃহ, গৃহিনী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে 
ভোগ করিয়। লইয়াছি যে, তাহ! হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিৰে | 
ইহার পরেও যদি ব/চিয়1 থাকি, ওদিকে চাহিব_-এখন নয় ।, 

অনেকে কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই পত্রবরিত প্রেম কাহিনী সত্য বলে বিশ্বাস 
কবেন ন1| তীর] বলেন, এ হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎ্চন্দ্রের কাল্পনিক জীবনেতিহাস। 
তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসিতামাসার মত এরকম বানানো গল্প লিখে থাকবেন। 
কেনন। তিনি একাধারে ছিলেন গল্পলেখক এবং গল্পকথক। বৈঠকী।গল্পে তিনি 
ছিলেন এক নম্বরের ওন্তাদ। এরকম একটি প্রণয়কাহিনী তিনি পত্রের মারফৎ 
লিখেছেন আর কি। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপাল চন্দ্র রাস়্ 
লিখেছেন £ 

শৃরৎচন্দ্রের এই চিঠির কাহিনীটি আবার সত্য নাও হতে পারে। এটি 
সম্পুর্ণ বিশ্বাস্ত করে বানিয়ে বলা একটি মিথ্যা কাহিনীও হতে পারে । শরৎ্চন্দ্রের 
সঙ্গে ধারা মিশেছেন, তারাই জানেন যে, মিথ্যা করে বানিয়ে গল্প রচনা করতে 
তিনি কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন, আর এমনিভাবে তিনি বলতেন যে, কারও সাধ্য 
ছিল না, তাকে অবিশ্বাম করে|; 

আমর] হচ্ছি ক্ষুত্্ব মনের অধিকারী | আমাদের মনের কল্পনারাশি ক্ষুত্র সীমার 
মধ্যে আবন্ধ। তার ওপর আছে আমাদের নানাপ্রকার দ্র্বলতা এবং নীচতা। 
আমর ভালর তুলনায় মন্দটাকে মনে বা হৃদয়ে স্থান দিই। মন্দটাকেই মত্য বলে 
ধারণ! করি । এটা যে কত বড় মিথ্যা এবং দুর্বলতা তা একবার ভেবেও দেখি 
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ন।। ' বিশেষ করে লেখকের লেখ প্রেমকাহিনী পড়লে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে 
নিই ঘে এটা! বোধহয় লেখকের নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন এক বাস্তৰ 
প্রেমকাহিনী । উক্ত লেখার সত্যাসত্য বিচার করবার মানমিকত পর্যন্ত আমরা 
হারিফধে ফেলি। এই বাস্তব সত্যট্ুকু-_উপন্তাপপাঠক বা পাঠিকার মনের এই 
ুর্বল চিন্তা ও কল্পনার খবর রাখতেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তাই তো তিনি জীবন্ত 
সাহিত্য স্থষ্টির কথা বলতে গিয়ে দিলীপ কুমার রায়কে একবার পত্র মারফণ্ 
জানান £ ্‌ 

সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে 
সবকিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে । দেঁখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব 
বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এইবুঝি গ্রন্থকারের জীবন, নিজের কথা। 
তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয় | কতই না জনশ্রতি লোকের মুখে মুখে 
প্রচারিত ।**** 

অবশ্য এটাও ঠিক কথ] থে সাহিত্যিক জীবনে নানারকম পানদোষের সমাহার 
হয়। কেউ প্রবল সংষমের প্রভাবে সেগুলি উপেক্ষা করেন আবার কেউ বা 
সংযমের বাধ ভেঙ্গে প্রবৃত্তির শ্রীচরণে আত্মঘমর্পণ করেন। কথাশিল্পী শরৎ্টন্দ্রের 
চরিত্রবল কেমন ছিল তা অনেকেই জোর দিনে বলতে পারবেন না। কারণ কোন 
মানুষের চরিত্র জান! খুব সহজ কথা নয়। বাইরের প্রকৃতি দিয়ে তাকে ঠিক 
বোঝা যায় না । তাঁকে বুঝতে হলে অন্তর-প্ররতি চাই। এই অন্তর-প্ররুতির 
তলদেশ প্রশান্ত মযাসাগরের তুলনায় আরও বেশী গভীর । তার রহস্য অন্তর্ধামী 
ভগবান ছাড়া সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে জান! সত্যিই কঠিন । তাই কারও 
কথা বা টুকরো লেখা পড়ে তার সামগ্রিক জীবন বিচার করা! যুক্তিযুক্ত বলে মনে 
করি না। আবু আমরা! স্থুলবুদ্ধির দৌরাত্ম্যে তেমন ভূলই করে থাকি । 

কোন লোক তিনি সাহিত্যিক হোন, কৰি হোন, দার্শনিক হোন, 'শর্ষক 
হোন বা সাধারণ লোকই হোন তাঁর সম্বন্ধে ন্য লোকে যতটুকু বলতে পারবেন 
তার চেয়ে বেশী এবং সম্পূর্ণভাবে বলতে পারবেন একমাত্র তিনিই। তাই তীর 
লেখা আত্মজীবনী গ্রন্থ যতটা প্রামান্য চবিত্র হবে অন্য কোন লেখা! তার ধারে 
কাছেও ঘে'ষতে পারবে না, এই আমার বিশ্বাস। 

তবে এখানে আর একট কথ! না লিখে থাকতে পারছি না। আমার্দের দেশে 
ঘে কটি আত্মজীবনী গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি কতটা সম্পূ্ণতা প্রা 
হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কারণ নিজের মানসিক 
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ক্রুটি-বিচ্যুত্তি বা দুর্বলতার কথ! বেশী কেউ বলতে চায় না সমাজ-সংসারে নিজের 
মানমধ্যাদা! খোয়া যাবে এই আশঙ্কায়, বিশেষ করে আমাদের দেশের মত গোঁড়া 
কুসংস্কারে ভরা রক্ষণশীল সমাজে । ইউরোপ বা আমেরিকা হচ্ছে ত্বতন্্র দেশ। 
সে দেশে বহু আত্মজীবনীতে জীবনীকার একাধিকবার একাধিক জায়গায় নিজের 
চারিত্রিক দুর্বলতা স্বীকার করে বহু কাহিনী লিখে গেছেন। 

এই কারণে আমাদের দেশের লেখককুল ঠিকমত আত্মজীবনী লিখতে গেলে 
দ্বিধায় পড়েন, ভয় পান। এই কারণে বোধহয় শরৎ্চন্ত্র তার আত্মজীবনী লেখেন 
নি। তবে তিনি সামান্য কয়েক পষ্ঠায় “আত্মকথা লিখে রেখে গেছেন। 
তিনি দি প্রাণমনের সবকটি দরজা-জানল! খুণে বেখে আত্মজীবনী লিখে 
যেতে পারতেন তাহলে তাঁর আসল চারিত্রিক বূপটি পকলের কাছে অল্লবিস্তর 
সত) হয়ে ধরা পড়তো । কেউ তীর চরিত্র প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তা হতো 
নাঁ। ভিন্ন টিকাটিন্ননিও কেউ লিখতে যেত না। 

কিন্ত আমাদের কথাশ্ল্ী তো মেকাজ কবরে যাননি। তাই তার অমর 
রচনা “দেবদাস”, কান্ত “শেধপ্রন্ম। গচবিজরহীন” ও গ্হ্দাহ” পাঠ করে বহু 
লোকের আহার-নিদ্রা-মৈথুনে রত মন তীব্রভাবে সন্দেহপরায়ণ না হয়ে 
পারে না। | 

পতিত। নারীদের ইতিহাস লেখবার্‌ আশায় শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে পতিতালয়ে 
ঘুরে বেড়াতেন এবং এই প্রসঙ্গে তার কিছু বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করেন। অনেক 
সময় গল্পচ্ছলে বন্ধুবান্ধবদ্দের কাছেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন। এর জন্যে 
অনেক সন্দেহপরায়ণ মানুষ এবং দৌধদরশশ মানুষ তার চিত্র প্রসঙ্গে ভরাস্ত 
ধারণ! করেছে । তাতে তিনি মনঃক্ষুঞ্ ঘে হন নি তা! নয় ওবে তিনি তা ভ্রক্ষেপ 
করেন নি। 

এই প্রমঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপাল চন্দ্র রায় লিখেছেন £ “কেউ 
দিনের পর দিন পতিতাদের মধ্যে থাকলে, সাংসারিক লোকে বাঁ সামীজিক 
লোকে তাকে কখনই ভাল চোখে দেখে না। তাকে উচ্ছৃঙ্খল ছুঃশ্চরিত্র বলেই 
লোকে সাধারণতঃ তার ছুনাম করে থাকে | তাই শরৎচন্দ্র পতিতাদের জীবনের 
ইতিহাস সংগ্রহ করতে গেলে, তখন লোকে তার চরিত্র সম্বন্ধেও দুর্নাম রটনা 
করেছিল।' ূ 

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ইং ১৪৮।১৯ তারিখে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী 
গঙ্গোপাধ্যায়কে পন্ধ মারফৎ ঘ! জানিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি 
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“একবার ছেলেবেলায় ছয় সাত শত বাঙ্গালী কুলত্যাগিনীর ইতিহান সংগ্রহ 
করেছিলাম । অনেক দিন, অনেক মেহন্নত ; অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু 
একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল । ছুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই 
কথাট] নিঃসংশয়ে জানতে পারল'ম, যারা কুলত্যাগ করে আমে, তাদের শতকরা 
প্রায় আশি জন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেচে থাকলেই বা কি, আর 
কড়া পাহার! দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা! হলেই বাকি! দিদি, অনেক 
দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হর, আর যে-জন্যে হয়, সেট! 
পরপুরুষের রূপ নয়» একটা বিভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় 
জিনিসটা! যখন নিজের নষ্ট করে, তখন বাইরে গেয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্ত 
পাবার গোভে নয়, কবল কিছু একট1 থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই 
এ ছুঃখ মাথায় তুলে নেয়) 

অনেকের ধারণ, শরৎচন্দ্র বেশ্যাসক্ত ছিলেন । তিনি যখন বেশ্যাপাড়ায় মাঝে 
মাঝে থাকতেন বা! ঘোরাঘুরি করতেন তখন তিনি নিশ্চয়ই তাদের জঙ্গ্থখ 
উপভোগ করতেন ঢালাওভাবে । 

কিন্তু তারা জানেন না আসল শরৎ্চরিত্র কি জিনিষ। পতিতাদের মাঝে 
ঘোরাঘুরি করেও তিনি ছিলেন পতিতাসঞ্গপ্মুখ । তীকে পাকাল মাছও ব্লা 
যেতে পারে । পাঁকে থাকবে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগতে দেবে না। এই প্রসঙ্গে 
শরৎচন্দ্র তাঁর স্সেহভাজন বন্ধু হরিদীস শাক্সীকে একদিন বলেছেন : “নান্বীজাতি 
সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার 
চুড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গার খবর 
নিষে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো । কেউ দাদাগাকুর, 
কেউ বাঁবাঠাকুর বলতো । কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের 
উপর আমার কখনো! লালস! হয় নি। তার কারণ এ নম ষে আমি অত্যন্ত সংঘমী, 
সাধু, নীতিবাগীশ-_কারণ এই যে, ওট! চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে ।, 

্রহ্ধদেশে যখন বসবাদ করতেন শরৎচন্দ্র তখন তিনি রেছুন শহর থেকে মাইল 
দুয়েক দূরে এক মিশ্ত্রীপল্লীতে শ্বল্প টাকায় ভাড়া নিয়ে একটি ঘরে থাকতেন । 
ওখ[নে কলকারখানার বহু শ্রমিক থাকতো । তাদের পল্লীতে শরৎচন্দ্র গিয়ে বাস 
করতেন বলে তাদের খুব উপকার হয়েছিল। কেননা, শরৎচন্দ্র তাদের বু 
ব্যাপারে নানারকমভাবে সাহায্য করতেন । আপরেবিপদে তিনিই ছিলেন 
মিক্ধীদের বন্ধু প্রাণের সাথী । 


২৭ 


অন্বস্থ হয়ে পড়লে গরীব মিস্ত্রীরা রোগের চিকিৎসা! করতে পারতো! না। 
এই কারণে দরদী শরৎচন্দ্র তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। তিনি 
একটা হোমিওপ্যাথির বই কিনে সেটির আস্ভোপাস্ত পাঠ করে মিক্সীদের স্থৃচি- 
কিৎসা করতে লাগলেন। তাদের ওষুধের পয়লা নিতেন না। 

_ ঝগড়া-বিবাদ হলে শরৎচন্ত্ মিশ্্ীপল্লীর লোকজনদের মধ্যে বসে সেই বিবাদ 
মিটিয়ে ফেলতে পারতেন । র 

তিনি সকল প্রকারে ছিলেন মিস্ত্ীদের দরদী বন্ধু । এই কারণে মিশ্ত্রীরা তাকে 
বামুনদা্দা বলে ডাকতো । 

এ মিস্তীদের একটা নিজস্ব কীর্তনের দল ছিল। নন্ধ্যে হলে তারা খোলকর- 
তাল সহাযাগে কীর্তন করতো। এ কীর্তনদলের পরিচালনা করতেন কথাশিল্পী 
নিজে । এ কী্নদূলের দোহার ছিলেন স্থরেন্্রনাথ মান! | তিনি ছিলেন হাওড়! 
জেলার আমতার মানুষ । তিনি একবার শরৎচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত 
হন। শরৎচন্দ্র তার দুঃসময়ে অর্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহাধ্য করেন। 

বিপথগামী অনেক মিশ্্রীকে বিপথ হতে উদ্ধার করেন শরৎন্দ্র। মিশ্বীরের 
মধ্যে অনেকের মদের নেশা! ছিল। এক একজন শনিবার হলে এত মদদ থেয়ে 
আনন্দ করতো যে তার জের চলতো পরবর্তী সোমবার মঙ্গলবার পর্যন্ত । তখন 
তাদের কারখানার কাজে কামাই হতো | তার৷ দরখাস্ত লেখাবার জন্যে শরণীপন্ন 
হতে। শরঘটন্দ্রের। এ সময় শরৎচন্দ্র তাদের বুঝিয়ে স্থৃঝিয়ে তাদের মদের নেশা 
হতে দূরে সরিয়ে দিতেন । এমনকি অন্বেক সময় তার! মদ খাওয়া ছেড়েও দিতো 

কেবল মদের নেশ! নয়, নারীর প্রতি আসক্ত অনেক বিবাহিত-অবিবাহিত 
পুরুষদের চরিত্রও সংশোধন করে দেন শরৎচন্দ্র । 

রেন্ুনে থাকার সময় তিনি যে কেব্ল বাঙালীদের উপকার করতেন এমন কথা 
বলা উচিত নয়। অনেক নময় দুঃস্থ কর্মীদেরও উপকার করতেন। এই প্রমঙ্গে 
তিনি পরিচিত লোকেদের কাছে বলতেন এ দেশটা এদের । আমরা এ:স 
এখান থেকে পয়সা নিয়ে খাচ্ছি। শুধু ভাই নয়, এদের ভাতও আমরা নিয়ে 
যাচ্ছি। তাই এদের অভাবে আমাদের দেখা উচিত ।' 

রেছুনে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্র ত্বজাতীয় এক ব্রাঙ্মাণ কন্যাকে সমাজের, 
বিচার হতে রক্ষ। করুতে গিয়ে বিয়ে করেন। উক্ত অন্হায়া কন্তাটির পিত৷ 
ছিলেন মন্তপ এবং দুশ্চবিত্র । একবার তিনি তাবু বুদ্ধ মাতাল বদ্ধুব সঙ্গে তার 
'কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা! করেন । 


চে 


পরে বিজ্রোহিনী কন্তাটি শরৎচন্দ্রের বাসায় এসে আশ্রয় নেন। 

শরৎ্চন্্র তার দুরবস্থা লক্ষ্য করে তীকেই তীর স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন। 

পরে তার একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। 

কিন্তু তার ভাগ্যে স্ত্রী ও পুত্রের স্থথ বেশীদিন টিকলো না । 

মাত্র দু'বছরের মাথায় প্লেগবোগে আক্রাস্ত হয়ে স্ত্রী ও পুত্র মরণের পাকে 
পাড়ি দেন। 

শরতচন্ত্র স্ত্রীও পুত্রকে খুব ভালবাসতেন। তাদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
এখানি ভেঙ্গে পড়েন যে তা বলবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেব 
তার “শরৎচন্্র, নামক গ্রন্থে লিখেছেন £ “রেম্গুনে আবার একবার প্রেগের দারুণ 
মহামারী দেখ! দিল--শরংচন্দ্রের পত্বী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচন্লিশ 
ঘণ্টপ্রু মধ্যে যেন হ্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। কোমল-হ্ায় শরৎচন্দ্র সেদিন 
বালকের হ্যায় অধীরতাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু বিসর্জন 
দেখে রেছুনের তীর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবর। চোখের জল রোধ করতে 
পারেন নি1১...... 


প্রথম স্ত্রী শান্তিদেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরের দবিত্র ব্রাহ্ষণ ওষুদাম 
অধিকারী বা চক্রবর্তীর কন্া। হিরন্ময়ীদেবীকে বিয়ে করেন। তাঁর এই দ্বিতীয়বার 
থিয়ে রেস্কুনেই অনাড়ম্বরভাবে হয়েছিল । তাই অনেকে হিরনসয়ীদেবীকে 
শরৎচন্ত্রের ধর্মপত্বী না৷ বলে সঙ্গিনী বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছেন অচাধ নরেন্দ্র দেব। আর একজন হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

বিদেশবিভূ য়ে নিতান্ত অনাড়ম্বরতাবে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছিল 
বলেই অনেকের কাছে এই বিয়ে সামাজিক রীতিনীতি নির্ভর নয় বলে স্বীকৃতি 
পায় নি। অথচ শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন যে তিনি হিরন্ময়ীদেবীকে বিয়ে 
করেছেন । আবার হিরনুয়ীদেবীও বলেছেন যে তিনি শবৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিণয়স্ত্রে 
আবদ্ধ হয়েছেন । মৃত্যুর আগে শরৎচন্দ্র ষে উইল করে যার্ণ তাতে তিনি হিরন্ময়ী- 
দেবীকে স্ত্রীরূপে উল্লেখ করেছেন। 

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিয়ে প্রসঙ্গে জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন £ 

“শরৎচন্দ্র রেছগুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে বাসা করলে 'অনিলাদেবী 
ডাই-এর বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে একদিন তিনি কথায় কথায় শরৎচন্দ্রের 
সঙ্গে হিরন্সয়ীদেবীর বিয়েটা কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে তিনি হিরন্মযীদেবীকে প্রশ্ন 


চ 


করেন। উত্তরে তিনি অনিলাদেবীকে বলেছিলেন যে, হিরন্সয়ীদেবী যখন 
'বেঙ্গুনে তার বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার 
বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরদ্ময়ীদেবীর বাবা 
একদিন পকালে কন্তাকে সঙ্গে নিয়ে শরত্চন্্রকে অনুরোধ করে বলেন-_আমার 
মেয়েটির এখন বিয়ের বয় হয়েছে । একে সঙ্গে নিয়ে একা বিদেশ বিভু ইয়ে 
কোথায় থাকি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে 
আমায় দায়মুক্ত করেন তো গরীব ব্রাদ্ষণের বড় উপকার হয়। আর একান্তই 
যদদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে 
ফিরে যাই । দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই | 

'কিষ্দাসবাবু শেষে শরৎচন্দ্রেৰ কাছে টাকার কথা বললেও তিনি বিশেষ করে 
শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, ষেন তিনিই তার কন্ঠাঁটিকে গ্রহণ করেন । 

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও, কৃষ্দাসবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তার 
কন্য।কে বিয়ে করেন।: 

পরবর্তীকালে শরক্চন্দ্র বাজে শিবপুর ত্যাগ করে হাওড়! জেলার সামতাবেড়েয 
তার দিদির বাড়ীর কাছে গিয়ে বাড়ি কবেন। 

শরৎ্চন্দ্রের দিদি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তার দিদির দেওরপোরাই 
হিরন্ময়াদেবীকে দেখাশোনা করতেন যখন তিনি পামতাবেড়ে থাকতেন । 


রেন্গুনে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র সঙ্গে আপাপ হয় ব্রহ্ম-গ্রবাসে শবহচন্দ্ 
গ্রন্থের লেখক ষোগেন্দ্রনাথ নরকারের সঙ্গে । 

যোগেন্দ্রনাথ সেই সময় শরঙ্চন্দ্রের মতই একজামিনার পাবলিক ওয়াকপ 
একাউন্টস অফিসে কেরানীর কাজ করতেন । 

এ সময় শরৎচন্দ্র ব্রন্ধে গরবাসী বাঙালীদের নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করেন। 
তার নাম দেন 'বেঙ্গল সোশ্তাল ক্লাব।” উক্ত ক্লাবের স্ন্তর! প্রায় প্রতিদিন 
সন্ধ্যের সময় গান-বাজনী-খিয়েটার ইত্যাদি করতেন । শরৎচন্দ্র এ ক্লাবের সদস্য 
হন এবং প্রতিদিন গান গাইতেন। ক্রমে তিনি উক্ত ক্লাবের প্রধান গায়কের পদ 
অলস্কত করেন। 

শরৎচন্দ্র এ ক্লাবে রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, ভজন, নীলকঠ, নিধুবাবু, দাশরথি 
রাক্ম প্রভৃতির গান গাইতেন । তবে তার কাছে সবচেয়ের প্রি ছিলি ববীন্দর- 
সৃংগীত। 
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১৯০৫ গ্রীষ্টাৰ। শরৎচন্দ্র তখন রেজুনে রয়েছেন । এ সময় কবি নবীনচন্দ্ 
সেন রেলগুনে যান। সোগ্তাল ক্লাব কৰিকে সম্বদ্দন1 জানান । 

সেদিনকার সেই সন্বদ্ধনাস্ভায় উদ্বোধন সংগীত গান কথাশিলীী শবৎচন্দ্র 
তার গানে মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁকে “রেনুনরত্ু' উপাধিতে ভূষিত করেন । 

গান গাইতে শুরু করলে শরৎচন্দ্র একসঙ্গে একাধিক গান গাইতে পারতেন । 
তবে বেশীদিন পর্যন্ত তাঁর এ অভ্যাস ছিল নাঁ। তীর স্বাস্থ্য ভাল না| থাকার দন 
তিনি উক্ত ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 

গানবাজন' ছাড়। রেঙ্গুনে থাকার সময় ছবি আকতেন শরত্চন্্র। ভিনি 
কয়েকটি তৈলচিত্রও অ।কেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে দুটি । একটির নাম 
'পাবণ"মন্দোদরী? অন্যটির নাম “মহাশ্বেতা? | 

এছাড়া তিনি আরও অনেকগুলি ছবি আকেন। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত 
হচ্ছে 'নারদ মুনি” । এই ছবিটি তিনি আকেন একজন জীবিত বৃদ্ধকে ঘরে ডেকে 
এনে । লোকটি ছিল অতিবুদ্ধ। তাকে দেখে পাড়ার ছেলের নাম দিয়েছিল 
'নারদ মুনি” । মাথায় ও মুখে চুলদীড়ি শৰ সাদা হয়ে গেছলেো | ভাপ্প ছবি 
আকার সময় সে শরৎ্চন্দ্রেপ বাড়ীতে বেড়াতে এলে শরৎচন্দ্র তাকে প্রতিদিন 
মধ্যান্ছভোজে আপ্যায়িত করতেন । 

ছবি আকার বিগ্ভা আপনি আমে নি শরৎচন্ত্রের জীবনে । তিনি অন্ত একজন 
চিন্রশিল্পীর কাছ থেকে এই অমূল্য বস্তুটি আয়ন করেন । শিল্পীটির নাম বাখিন। 
তিনি বর্মার মানুষ । 

এছাড়া! শরতচন্ত্র দেশী বিদেশী অনেক চিন্র-শিল্পীদের প্রসঙ্গে লেখ। বৃ বই 
পঠি করেন। অনেক বিদেশী চিত্রশিল্পীদের আকা ছবি নিয়ে বন্ধুদের মাঝে 
আলাপ করতেন। তিনি বলতেন, পর্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্েলো বড। 
তবে বড় ঝড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে তিপিয়ান সবচেয়ে বড় পেন্টার ।-..একালের 
চিত্রকরদের মধ্যে মিলের টার্ণারের খুব নাম । দুজনই বিলাতী চিত্রকর। সু!র 
জৌশুয়! রেনন্ডন্‌ ও গেইনস্বরোর পর এবাই বিলাতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী |... 
ল্যাওস্কেপ পেইন্টিংয়ের চেয়ে হিউম্যান পেইন্টিং ফোটানো! ঢের শক্ত । রীতিমত 
আযনাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেইন্টিং ভাল আকা যার না। ছবিখানি 
হওয়া চাই হুবহু জীবস্ত, তবে তো,ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর ধা ভা রং দিয়ে 
আচড় পাড়লেই ছৰি হ'ল না।, 


শরুৎচন্দ্র যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আগুন লাগার 
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ফলে তার বইপত্রসহ তাঁর আকা ছবিগুলি পুড়ে ভন্মীভৃত হয়ে যায়। তাই 
পরবর্তী কালের-মান্ষ জানতে পারলেন না যে শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন কথাশিল্পী 
তেমনি ছিলেন চিত্রশিল্পী | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সাধন! করতে হয় তিনটি ক্ষেত্রে-_মনে, কোণে 
আর বনে। লোকালয়ের মাঝখানে, হৈচৈ-এর মধ্যে সাধনা হয় না। সে ষে 
কোন বিষয়ের সাধনা হোক না কেন। সাহিত্যচর্চা্ এক প্রকারের সাধনা ৷ 
যার! সত্যিকারের সাহিত্যিক হতে চান তাদের অতি গোপনে সাহিতাপাঠ, 
সাহিত্য-লেখ। ইত্যার্দি করতে হয় । কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত সাহিত্য- 
সেবী। তিনি লোকালয়ের মাঝে থেকে হৈ চৈ করে সাহিত্যচর্চা করতে 
ভালবাসতেন না। একান্ত গোপনে থেকেই তিনি এই মহুৎ কর্ম করতেন। 
তার এই কাজের কথা জানতেন খুব অল্প লোকই । তীর্দের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন 
ভার মাতুল বা! মামা স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র ছটি নিয়ে মাঝে মাঝে 
রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আমতেন ৷ সেই সময় তিনি মামা স্থ্রেন্্রনাথের কাছে 
কিছু লেখ! জম! রেখে দিতেন ৷ সেই সঙ্গে বলতেন, এগুলি 'প্রবাসী* পত্রিকায় 
ছাপাবার ব্যবস্থা কোরো । 

একদিন শর্চন্ত্র ডাকে একটি পত্রিকা পেলেন । তার নাম ভারতী" 

পত্রিকাটি মোড়ক থেকে খুলে ছু'চার পাতা উল্টে দেখলেন, তার লেখ! 
'ড়দিদি' নামে বড় গল্পটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু তার নাম 
লেখা নেই। 

এই ব্যাপার দেখে অবাক হলেন শরতচন্দ্র। ভাবলেন, আমি মামাকে 
লেখাটি দিয়ে এসেছিলুম প্রবাসী” পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে । সেখানে এই 
লেখাটি বেরুলো৷ না । ভারতীতে বেরিয়েছে, তাও আবার নামবিহীন হয়ে । 

এ নিশ্চয়ই মামার ভুলের মান্থল। তীর কাছে এই লেখাটি অনেক আগে 
রেখে এসেছিলুম। তিনি প্রবাসীতে লেখাটি ন! পাঠিয়ে ভারতীতে ছাপতে 
দিয়েছেন । 

. যাইহোক এই সমস্যার সমাধানের জন্যে মামার কাছেপত্র লিখলেন শরৎচন্দ্র। 
মাম৷ স্থবেন্্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এক জবাবী পত্রে জানালেন সমস্ত ঘটনাটি । তিনি 
খোলাখুলিভাবে জানালেন, তোমার লেখাটি 'প্রবাসী” পত্রিকায় দেওয়। হয়েছিল 
কিন্তু তার। ছাপলেন ন। ৷ লেখাটি সরলা দেবীর খুব পছন্দ হয়। তিনি সৌরান্ত্র- 
. নাথ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ওটিকে “ভারতী” পত্রিকায় ছাপবার ব্যবস্থা করেন। 
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পর পর ছুটি সংখ্যায় লেখাটি ভারতীতে অনামায় প্রকাশিত হলো। পাঠক- 
সমাজে পড়ে গেল অভাবিত আলোড়ন । তীদের ধারণা, এ লেখাটি নিশ্যয়ই 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হবে। তীর] আগ্রহ নিয়ে লেখাটি পড়বার জন্তে ভারতী 
পত্রিকার পরের সংখ্যার জন্যে প্রস্তত হয়ে রইলেন । 

তৃতীয় সংখ্যায় লেখাটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হলো । সঙ্গে লেখকের 
নামও ছাপা হলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

পাঠক এবার একজন অপরিচিত নতুন লেখকের নাম জানলেন। কিন্ত 
অপরিচিত হয়েও লেখার গুণে সেদিন শরখ্চন্দ্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক- 
সমাজে পরিপূর্ণভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন ।' 

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বড়দিদি” গল্পটি পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং লেখকের অনুসন্ধান 
করতে থাকেন। তাই শুনে: সৌরীন্দ্রমোহন একদিন অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করেন । 

কবিগুরু লৌবীন্দ্রমোহনকে বললেন, এমন প্রতিশ্রুতিপরায়ণ লেখককে সথদূ 
বর্মায় কেন থাকতে হচ্ছে। যেমন করে পারে! তাকে বাংলায় আনাও এবং 
ধরে লেখাও । বাংলাদেশে এব জোড়া লেখক পাবে না। 

সাহিত্য? পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতিও এই অজ্ঞাতকুলশীল 
সাহিত্যিকের সন্ধান পাবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন । 

রেছুনে যখন “ভারতী” পত্রিকাটি যায় তখন শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা *বড়দিদি' পড়ে 
অবাক হন। 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্বে শরৎচন্দ্র একবার কোলকাতায় আদেন। তখন লৌরীন্র- 
মোহনের বাড়ীতে বসে তার মুখ থেকে “বড়দিদি' গল্পটি শুনে রি হয়ে 
যান। এই প্রসঙ্গে সৌরীব্রমোহন লিখেছেন £ 

“গল্প পড়ছি, শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে -অভিভূতের মতে! উঠে বসেন, বলেন-_- 
থামো, থায়ো। তার দু'চোখে সজল আবেশ ভাব। শরৎচন্দ্র বলেন--আমার 
লেখা? নেহাৎ্ মন্দ লিখিনি তো৷। লেখা শুনে বুক দুলে ওঠে। এ-গল্প আমি 
এই আমার হাতে লিখেছি। আশ্চর্য!” ূ 

আবার পরবর্তাকালে এই *বড়দিদি' প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য শোনা গেছে 
শরৎ্চন্দ্রের মুখে যখন উক্ত গল্পটি প্রস্থাকারে পর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ 
 শ্রীষ্রান্বের ১*ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি রেজুন থেকে বড়দিদি-র প্রকাশক ফণীন্দ 
নাথ পালকে লেখেন, “তোমার প্রেরিত বড়দিদি পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। 
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“তবে ওটা বাল্যকালের রচনা । ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল 
হইত।' 

শরৎচন্দ্র অল্প ব্নসে “বড়দিদি' লেখেন বলে তা শ্বয়ংসন্পূর্ণ ও সার্থক গল্প হয়ে 
উঠতে পারে নি। তার মধ্যে অপরিণত বয়সের ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। 

এই বড়দিদি প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত গবেষক ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষ লিখেছেন £ বিড়র্দিদি' অপরিণত বয়সে রচিত হইয়াছিল, সেজন্য 
অপরিণত বয়সের রচনার ধর্ম ইহার মধ্যে অনেক দিক দিয়! পরিষ্ফুট | 

“বড়দিদি' বইখানা ঠিক উপন্তাসের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ উপন্তাসের দীর্ঘতা, 
বিশালতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা ইহাতে নাই। 

শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি'র কাহিনীর মধ্যে অনেক স্থানেই অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা ও 
আতিশধ্য আনিয়! ফেলিয়াছেন।.... 

'বড়দিদি' গল্পে ঘত ক্রটি থাক না কেন ওটি শরৎচন্দ্রকে লেখকরূপে আত্ম- 
প্রকাশিত হুবার চাবিকাঠি এনে দিয়েছে। ওর খ্যাতিতে আকুষ্ঠ হয়ে অনেক 
পত্রিকার সম্পাদক শরৎচন্দ্রের মত লেখকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন । তাদের 
মধ্যে প্রধান হলেন “সাহিত্য' ও “যমুনার? সম্পাদকছয় । 

“যমুনা” পত্রিকা! প্রকাশিত হবার পর তাতে শরৎচন্দ্রের “বোবা নামে একটি 
পুরোনো! লেখা মুদ্রিত হয় ( ১৩১৬-_কাতিক-পৌঁষ )। 

কিন্তু এ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র খুশী হতে পারেন নি। 
বরং ছুঃখ প্রকাশ করে লৌবীন্দ্রমোহন ও ফণীন্দ্র পালকে চিঠি লেখেন। সেই 
সঙ্গে তিনি সতর্ক কৰে দেন ধেন তার পুরোনো! লেখা তাঁরা আর না ছাপেন। 

তার এই নিষেধাজ্ঞা প্রকাশের কারণও ছিল যথেষ্ট । «বোবা” গল্পে শরৎ- 
প্রতিভার প্রকাশ আদৌ ছিল না। বরং তাতে বঙ্বিমপ্রতিভার প্রভাবই প্রকাশ 
পেয়েছে। 

যাইহোক “নোঝা? আয়তনে ছোট হলেও ওর মধ্যে বর্তমান রয়েছে 
উপস্তাসের গুপ। অল্প জায়গার মধ্যে একাধিক ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্রের 
জটিলতাপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। 

শরৎচন্দ্র অপর ছুটি প্রাথমিক রচনা “বাল্যন্থতি, ও “কামীনাথ' স্থরেশচন্্ 
লমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য পত্রিকায় গ্রকাশিত হয়। গ্রথমটি প্রকাশিত হয় 
উক্ত পত্জিকার ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি গ্রকাশিত হয় এ লালের 
ফান্তন-চৈত্র সংখ্যায়। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ 
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«এর মধ্যে তার লেখা বাল্যস্থৃতি এবং কাশীনাথ গল্প সাহিত্যে ছাপানে। নিয়ে এক 
বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো । সাহিত্য-সম্পাদকের কপালাভের বাসনায় অর্থাৎ নিজের 
লেখা গল্প-সাহিত্য ছাপাবার স্থবিধা হবে ভেবে আমানের এক বধু শরত্চন্দ্রের 
লেখা! এ ছুটি গল্প কোনোরকমে হস্তগত করেন; ক'রে শরৎচন্দ্র এবং আমাদের 
' সকলের অজ্ঞাতে ও ছুটি লেখা চুপি চুপি সাহিত্য-সম্পাদকের হাতে তুলে দেন 
এবং সাহিত্যেও ছুটি গল্প ছাপা হয়।” 

*বাল্যম্থতিণ তে যদিও স্থকুমার-কথিত অন্তের নাম আছে তবু এটি অনেকে 
মনে করেন শরৎ্চন্দ্রের নিজের জীবনের বাল্যস্থতি । রঃ 

. শরৎচন্দ্রের “কাশীনাথ ছোটগল্প নয়, উপন্যাসও নয়। এটি “বড়দিদি”-র 
মত একটি বড় গল্প বিশেষ । 

১৯১২ খ্রীষ্টান্ধে শরৎচন্দ্র কোলকাতায় এলে সৌবীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রকে ণ্যমুন? 
পত্রিকার জন্যে গল্প-উপন্যাস লিখতে অন্থরোধ জানান। তার উত্তরে শরৎচন্ত্র 
বললেন, “আমি লিখবো, তোমর! যদি লেখো_মানে, বুড়ী ( নিরুপমাদেৰী ), 
স্থরেন, গিরীন, পুটু, রি । তোমার 'ছোটদির্দি, উপেন--তাহ'লে আমি 
লিখবো নিশ্চয় ।, 

এর আগে শরৎচন্দ্র 'নারীর ইতিহাস” নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং *চরিত্র- 
হীন? উপন্যাসের কিছু অংশ লেখেন। 

“নারীর ইতিহাস লিখতে বসে শরৎতন্ত্র প্রাণপত পরিশ্রম করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি সৌরীন্দ্রমোহনকে বললেন, “একটা চমৎকার জিনিস লিখেছিলুম্-_ 
নারীর ইতিহাস। প্রায় পাচশে| পাতা! ফুলস্কাপ সাইজের কাগজ । ঘর পুড়ে 
সে-লেখ। ছাই হয়ে গিয়েছে । গল্প নয়, কিন্তু সে-লেখাটি গল্প-উপন্তাসের 
চেয়ে ঢের বেশী 10061630176, অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ব ঘেটে, অনেক জীবন 
অনুশীলন ক'রে লেখা । সেট! পুড়ে যাওয়ায় মনে ভারী আঘাত লেগেছে । 

তার হ্বনামধন্য এবং সর্বাপেক্ষা বিতকিত উপন্যাস “চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে 
বললেন, “আর একটা লেখা আছে গল্প। সেট! প্রকাণ্ড উপন্যাস হবে। 
সিকি ভাগ লেখা পড়ে আছে-_-সে লেখাটাঁও তোমাদের পড়াবো৷। সে-গছটির 
নাম দিয়েছি চরিত্রহীন । যদি লিখে শেষ করতে পারি দেখবে সে এক নতুন 
জিনিন হবে। 

“চরিত্রহীন উপন্যামখানি সে যুগে অনেক পত্রিকার সম্পাক অঙ্গীল বলে 
তাদের কাগজে ছাপতে গররাজী হন। তাদের মধ্যে গ্রধান ছিলেন “ভারতবর্ষ! 
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পত্রিকার সম্পাদক । শরৎচন্দ্র বড় আশ! ছিল ঘে ৪ উপন্যাসখানি 
ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হোক । | 

কিন্তু শেষ পর্বস্ত তার আশা সফল হলো! না। ভারতবর্ষ-সম্পাদক চিজঅহীন, 
উপন্যাস অশ্লীল বলে প্রত্যাখান করলেন। 

পরে উক্ত উপন্তাসখানি ১৩২* সালের কাতিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 
“'ঘমুনায়' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় । 

পত্রিকায় উক্ত উপন্তাসখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা 
প্রকার মন্তব্য শোন] গেল । তাই শুনে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ গ্রীষ্টান্ধের নভেম্বর মাসে 
প্রমথনাথকে লিখলেন, *আমার চরিত্রহীন তোমাদের ব্দনামের গুণে সাংঘাতিক 
ক্ষপ্তগ্রস্ত হইতে বলিয়াছে । অর্থাৎ কাল ফণী 16158218791) করিয়াছে 4010811- 
09101) 01586106 21251101105 50105861010. আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে 
ওতে ? একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে ষে কোন কারণেই হোক, বাসার ঝিবৃত্তি 
করিতেছে (008780167 0:000650101120]16 নয় ), আর একজন ভদ্র যুব তারই 
প্রেমে পড়িতেছে-_অথচ শেষ পর্যস্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না।” 

ণরিত্রহীন' প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন, “কিন্তু চরিত্রহীন ছাপা হ'লে 
নানা রকমের এত মতের সৃষ্টি হ'ল ষে কোন্টা পাব্রিকের অভিমত তা” বোঝা 
সহজ ছিল না। এতথানি 861198190 আমাদের বয়সে অন্য কোনো রচনার 
সম্বন্ধে ঘটতে দেখিনি ।” 

' এ মূলে যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলাসাহিত্যে এ সম্পূর্ণ নতুন জিনিস বলে 
এত হৈ-চৈ সুর ইয়েছিল। বর্তমানকালে যেমন সমরেশ বন্থর “বিবর* এবং 
প্রজাপতি” বাংল সাহিত্যের গগনে ঝড় তুলেছে। 

“চরিত্রহীন উপন্তাসথানি অনেক আগে লেখা হলেও নানা আপত্তির 
' অজুহাতে ওটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেরী হয়। . 

চরিত্রহীনের আগে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি লেখ "যমুনায়? প্রকাশিত হয়। 

প্রথম প্রকাশিত হয় বিখ্যাত কিশোরকাহিনী রামের স্থমতি'। কোলকাতা 
হতে রেছগুনে ফিরে গিয়ে শরৎচন্দ্র এই রচনায় হাত দেন। 

'রামের স্থমতির” প্রথম অংশ ১৩১৯ সালের “যমুনা”র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় । 

“রামের স্থমতি” পাঠ করে রেজুনের পাহিত্যমোদী সমাজ শরৎচন্দ্রের গ্রতি 
আহ্ুকৃল্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এতদিন পর্বস্ত তারা শরতপ্রতিত। প্রসঙ্গ 
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অন্য ধারণা পোষণ করতেন । এখন থেকে তাদের সে-মনোভাব বদলে গেল। 

উক্ত গ্রন্থদবয় প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, “চরিত্রহীন ও 
“রামের মতি” প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, 
শরৎচন্দ্র আদিরস ও বাৎদল্যরস উভয় প্রকার রস-স্থট্টিতেই সমান সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন ।, 

কেনই বা তিনি দিদ্ধহস্ত হবেন না। প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিকের কলমে 
যে কোন প্রকার সাহিত্যস্থষ্টিই সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে । 

'রামের স্থমতি' লেখা শেষ হলে শরৎচন্দ্র লিখলেন “নারীর লেখা” । ওটিও 
যমুনায় প্রকাশের জন্তে পাঠালেন। যমুনায় ওটি ছাপা হলো ১৩১৯ সালের 
“চৈত্র মাসে । তবে শরত্চন্দ্রের নামে নয়, অনিলাদেবীর নামে। 

শরৎচন্দ্র কেবল যে গল্প ও ওপন্তাম লিখতেন এমন নয়, তিনি মাঝে মাঝে 
প্রবন্ধত লিখতেন। সেই সকল প্রবন্ধে প্রকাশ পেত তার বুদ্ধি, মাধুর্য এবং 
জ্ঞানের দীপ্চি। এই প্রপঙ্গে তাঁর অন্যতম জীবনীকার ও সাহ্ত্যবিচারক ডঃ 
অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন £ “শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সমালোচনার 
রচনারীতি সম্পুর্ণ, বিভিন্ন । গল্প-উপন্যাসের মধ্যে অনুভূতির কোমলতা এবং 
নিগ্ধ হাস্তের সঙ্গে করুণ বসের গভীরতা! প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু গ্রবন্ধ ও 
সমালোচনার মধ্যে বৈদগ্ষ্ের প্রথরতা৷ এবং বুদ্ধিমাঁজিত টীকাটিপ্পনীর শাণিত 
দীপ্চি দেখ! গিয়াছে । গন্স-উপন্যাসের মধ্যে তাহার এক প্রীতিসিক্ত, ক্ষমাস্থন্দর 
দৃর্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত প্রবন্ধ-সমালোচনায় তাহার দৃষ্টি বক্র ও তীক্ষ, 
শ্লেষতিক্ত ও বিদ্রপকষায়িত ।” 

এরপর শরৎচন্দ্র তার লবচেয়ে প্রিয় গল্প “পথনির্দেশ' লেখেন । ওটি প্রকাশিত 
হয় যমুনায় ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় । এই গল্পটি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্য- 
তম জীবনীকার ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেনঃ “পথনির্দেশ" গল্পটি শরৎচন্দ্র 
অত্যন্ত যত্ব ও দরদের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, সেজন্য এই গল্পটির প্রতি তাহার মমত্ 
ও পক্ষপাতিত্বও একটু বেশি ছিল। সমসাময়িক কালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে 
এই গল্পটিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং লোকে যে এই গল্পটি অপেক্ষা 
“রামের স্থমতি” ও “বিন্দুর ছেলে'-কে অধিক প্রশংসা করিত ইহাতে তিনি স্থথী 
হুইতেন না। বোধ হয় এই গল্পটির মধ্যে তাহার অতিপ্রিয় সমন্াটি, অর্থাৎ 
বিধবা নারীর ভালোবাসা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার প্রতি 
তাঁহার একটু বিশেষ দুর্বলতা! ছিল।* 
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১৩২* সালের চৈত্রসংখ্যা 'সাহিত্য” পত্রে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের অন্যতম 
বিখ্যাত গল্প “অন্থপমার প্রেম । এটি' তিনি লেখেন ১৮৯৬-১৯০* শ্ীষ্টান্ের 
মধ্যে। এতে রয়েছে বন্ধিমচন্দ্রের লেখা 'কৃষ্ককাস্তের উইলের? প্রভাব । স্তরাং 
এই গল্পাট শরৎচন্দ্ের পূর্ণ মৌলিক স্থটি নয়। শুধু তাই নয় এই গল্পের মধ্যে 
লেখকের নিজের জীবনের ছাপও অনেকখানি রয়েছে । এটি শরৎ্চন্দ্রের প্রথম 
জীবনের রচনা বলে এর কোথাও কোথাও ক্রি রয়ে গেছে। এটি আকৃতিতে 
ছোটগল্প হলেও প্রকৃতিতে উপন্যাস । 

" শরৎচন্দ্রের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচন! *বিন্দুব ছেলে” প্রকাশিত হয় ১৩২* লালের 
শ্রাবণ মাসের যমুনায় । 

উক্ত গ্রন্থবিষয়ে খোগে্দ্র চন্দ্র সরকার লিখেছেন “রামের ন্থমতি ও “পথনির্দেশ? 
হমূনায় প্রকাশিত হইলে, শরতবাবু নূতন গল্প 'বিন্দুর ছেলে” ও সেই সঙ্গে “নারীর 
মূল প্রবন্ধ লেখা আরম্ত করিলেন। *বিন্দুর ছেলে যে সময় লেখা হইতেছিল, 
ঠিক & সময় রবীন্দ্রনাথের 'রামমনির ছেলেও” ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গল্পটির 
বিষয় শরত্বাবুকে আমি প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন মাত্র বলিয়াছিলাম। তাহাতে শরৎ- 
বাবু আমাকে বল্লিয়াছিলেন, গ্াখত দেখি আমার এ-গল্লটা কেমন হচ্ছে। আমার 
ত আর ছু'ছুটো গল্প লেখার পরে এতটুকু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না_তুমি কি বল? 
ঘদি ভাল লাগে ত লিখি। আমার নিজের কাছে কিন্তু বডই "ভাল মনে হচ্ছে । 

“বিন্দুর ছেলে; প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মনে নিরাশার ভাব জাগলেও ওটি গ্রন্থা- 
কারে প্রকাশিত হলে বহু জনসমাদর লাভ করে। এই প্রমঙ্গে ১৯১৩ খ্রীষটাবের 
২৫ শে জুলাই তারিখে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখলেন, “বিন্দুর ছেলে তোমার ভাল 
লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুণী হইলাম । বোধ হয় ওটি মন্দ হয়নি, কেন না, 
অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে রামের স্থমতির চেয়েও ভাল বলেন 
স্ুনিতেছি।, 

রামের সমতি'র চেয়ে বিন্দুর ছেলের মধ্যে শরত্চন্্রের প্রতিভা আরও 
সুন্দর ও ব্যাপ্তাকারে পরিস্কুট হয়েছে । 'রামের হ্থমতি'তে নারায়ণীর ন্থগভীর 
্েহের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ঠিক কিন্তু ওতে একান্সবর্তা পরিবারের পরিপূর্ণ রূপ 
প্রকট হতে পারে নি। অথচ বিন্দুর ছেলেতে সেটি রয়েছে। 

১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা হতে “যমুনা"-য় নাবীর মৃল্য ছাপা হতে থাকে । 
এই রূচনাটি গ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের সাহিতাসঙ্গী যোগেগ্রনাথ সরকার তার 
ত্রন্দপ্রবাসে শরতচন্ত্ গ্রন্থে লিখেছেন £ 


'এই নারীর মূল্য সম্বন্ধে একটুখানি ইতিহাস আছে। সেইটি হইতেছে এই- 
শরতবাবু যে নারীর ইতিহাস প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা 
গিয়াছে সেই প্রবন্ধ হঠাৎ গৃহদাহে নষ্ট হইয়! যায়, তৎসঙ্গে তাহার মহাশ্থেতার 
ছবিখানিও যায়। এই নষ্ট প্রাবন্ধটিকে পুনরুদ্ধার মানসে লেখক নৃতন প্রবন্ধ 
ধারাবাহিকভাবে লিখিতে শুরু করিলেন ।' 

“নারীর মূল্য” রচনার মধ্যে আদর্শবাদী ও নিভীক শরত্চন্দ্রের রূপ ষে প্রকাশ 
পেয়েছে তা জানা যায় ১৯১৩ শ্রীষ্রাব্দের ৪21 এপ্রল তারিখে লেখা প্রমথনাথ 
ত্টাচার্ধকে একটি পত্রের মারফৎ। উক্ত পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন £ “দিদির নারীর 
লেখাটা সম্বন্ধে বোধকরি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু [৫ 
চাইই। আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন । আমি নির্ভীক 
লোক- খাতির করে কথা বলতে জানি না--তাই আমি নিজের ওপর এই ভারট। 
নিয়েছি। ঠিক এই ধরণের বারট! প্রবন্ধ লিখব 1, 

“নারীর মূল্য” গ্রন্থটি প্রকাশিত হুবার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের কাছ থেকে অভি- 
নন্দন আসতে লাগলো । বহু লোক তার প্রশংসা করতে লাগলেন। এই 
প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১৪.৯.১৩ তারিখে ফশীন্দ্র পাঁলকে লিখেছেন £ নারীর 
মূল্য আগামী বারে শেষ করিয়া! আর একটা স্থরু করিব। নারীর মূল্যের বু 
ক্থখ্যাতি হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, “নারীর মূল্য অমূল্য । তোমরা এ- 
লেখককে হাত করবার চেষ্টা কর।+ 


আবার অনেকে সমালোচনাও করেছেন। যেমন বিভূতিভূষণ ভট্র। তিনি 
সৌরীন্দ্রমোহনকে এক পত্রে লেখেন, “শরৎ্দার নারীর মূল্য জালাতন করিয়াছে। 
নিজেই নারীর লেখায় মেয়েমানষের পাগ্ডিত্যের চেষ্টাকে খুবই গালাগালি 
করিয়াছেন, এদিকে নিজেত মেয়েমান্থষের বেনামীতে বেশ 11806 804 156 
সকলকে অক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন |****, 

এরকম সমালোচনা নারীদরদী শরৎচন্দ্রের মনে বিন্দুয্াত্র হতাশার ভাব 
জাগাতে পারে নি। বরং তিনি. ছিলেন নিজব্যক্তিত্বে কঠোর ও দৃঢমন | এক- 
বার তিনি নিজের বক্তব্যও প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন : যাহা সত্য 
তাহাই বলিব এবং বলিয়্াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের 
উপর ।, 

শরৎচন্দ্র ছিলেন পুরুষশাসিত নির্ধ্যাতিত নারীসমাজের প্রতি সদ! সদয় । তিনি 
এদেশের নারীলমাজের ছুঃথে অধৈর্ধ হয়ে পড়তেন এবং সাধ্যমত সহান্নভৃতি 
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জানাতেন। তার সেই অকুত্রিম সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তার ্্ সাহিত্যের 
পাতায় পাতায়। উক্ত গ্রন্থে বণিত নিজ মত ধারাল যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের 
ভ্বার! প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 

১৩২* সালের “যমুনায়” বৈশাখ হতে আশ্বিন সংখ্যা! পর্বস্ত “চন্দ্রনাথ” ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ভাগলপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লেখেন। 
পরে রেঙ্থুনে গিয়ে তিনি এই গল্পটিকে পরিমার্জিত ও পরিবদ্ধিত করে উপন্যাসের 
রূপ দেন এবং কোলকাতায় পাঠান “যষুনা+-য় প্রকাশের জন্যে । 

“চন্দ্রনাথ” উপন্তাসে শরৎচন্দ্র পুরুষশাসিত সমাজের বঞ্চিতাঁ ও লাঞ্িত। নারীর 
অশ্রসজল আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন । এই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অল্পবয়সের 
রচনা বলে এতে কিছু কিছু দোষক্রটি রয়ে গেছে। 

১৩২* পালের আধা ও ভাত্র সংখ্যার “যমুনা+-য় "আলো ও ছায়া, প্রকাশিত 
হয়। এর আগে অবশ্ত উক্ত গল্পটি সর্বসাধারণের মাঝে না হলেও অনেকের 
কাছে ঘরোয়াভাবে হাতে লেখা *ছায়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত হাতে 
লেখ। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ভাগলপুর থেকে স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপম! দেবী প্রমুখের উৎসাহে । রচনার গুণে 
গল্পটি গীতিধমিতা লাভ করেছে । 

শরত্চন্্রের লেখা পঁবরাজ-বউ” উপন্তাসটি ১৩২* সালের পৌষ-মাঘ সংখ্য।র 
ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। উক্ত উপন্তাসটি ভারতবর্ষ পাত্রকায় প্রকাশের মূলে 
ছিল বন্ধু প্রথমনাথ ভট্টাচার্যের মূল সহযোগিতা । 

“বিরাজ-বৌ” উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নিন্দা ও প্রশংসা উভয়েই 
আলতে লাগলো শরৎ্চন্দ্রের ভাগ্যাকাশে। 

উক্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আমাদের চিরপ্রচলিত পারিবারিক নীতি ও আদর্শের 
জয়গান গেয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে বিরাজের পাতিত্রত্য লেখক খুব উচু করে তুলে 
ধরেছেন বটে কিন্তু তাতে করে তার চরিত্রের সর্বাঙ্গীন মহত্ব প্রকাশ পায় নিষা 
নাকি আমরা লক্ষ্য করেছি উক্ত গ্রন্থে বণিত মোহিনী নামক আর এক 
নারীচরিজ্রে। 

শরৎচন্দরের লেখা “ক্ষুত্রের গৌরব” নামক একটি রম্যরচনামূলক প্রবন্ধ ১৩২% 
সালের মাঘ সংখ্যার যমুনায় প্রকাশিত হয়। তাতে সাহিত্যসম্রাট বদ্ধিমচন্ত্রের 
' «“কমলাকাস্তের? প্রভাব বর্তমান । ওটা প্রথম প্রকাশিত হয় ভাগলপুর সাহিত্য 
সভার হস্তলিখিত মাসিক পজজিক! "ছায়া'-য়। 'যমুনা'-য় কিন্তু শবৎচন্দ্রের নামে 


প্রকাশিত হয় নি। তীর নামের পরিবর্তে কেবল 'শ্রীচট্টোপাধ্যায়' কথাটি ব্যবহার 
করা হয়। : 

১৩২* সালের ফাল্ন মাসে "যমুনায় 'পরিণীতা" নামে শরৎচন্দ্রের লেখা 
উপন্যাসটি প্রকাশিত হুয়। এটি একটি সার্থক রোমান্টিক উপন্তাস। এতে 
লেখকের শিল্পন্ৃযমার সীর্থক প্রকাশ ঘটেছে । লেখকের পরিণত চিন্তার প্রতিচ্ছবি 
এর প্রতিটি পাতায় রয়েছে। কিবা! কাহিনীবিন্যাসে, কিবা বর্ণনাভঙ্গিতে, কিবা 
চরিত্রনট্টিতে এর জুড়ি মেলা ভার। শরতচন্দ্রের লেখা সথখপাঠ্য ও প্রণয়মূলক 
উপন্যাসগুলির মধ্যে পরিণীত| হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ-সংখ্যা “ভারতবর্ষে” শরৎচন্দ্রের “পত্ডিতমশাই, 
প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে পণ্ডিতমশাইরূপে 
পরিচিত ছিলেন। এ পঞ্ডিতমশাইয়ের নামান্থপারে উপন্যানটির নামকরণ হয়েছে 
'পণ্ডিতমশাই” | 

এই উপন্য।সে কথাশিল্পী ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন শরৎচন্দ্র মূ, নির্মম ও আত্মঘাতি 
লমাজের এক ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছেন। 

১৩২১ সালের “সাহিত্য” পত্রে শরৎচন্দ্রের “হরিচরণ” গল্পটি প্রকাশিত হয়। 
এটি তাঁর প্রথম জীবনের ( সম্ভবত ১৯০০-১৯০১ খ্রীঃ) রচনা বলে'কিছু ক্রটি রয়ে 
গেছে। বাল্যম্থতি'তে ষেমন তিনি একটি মেসের ঠাকুরের কথা লিখেছেন তেমনি 
এই গল্পে লিখেছেন একটি বাড়ীর চাকরের মর্মম্পর্শ ইতিকথা । 

শরৎচন্দ্র যখন ব্রদ্মদেশে ছিলেন তখন তার গল্প ও উপন্তান “যমুনা” পত্রিকায় 
গ্রকাশ হতে লাগলো । তারপর 'ভারতবর্ষে-ও তার লেখা নিয়মিত বেরুতে 
লাগলো । পরবর্তাকালে “যমুনা .ও ভারতবর্ষ, উভয় পত্রিকাতে তার 
ব্রচনা সমানভাবে প্রকাশিত হতে লাগলে! । তবে যমুনার প্রতি তার আকর্ষণ 
ছিল বেশী। উক্ত পত্রিকার উন্নতির জন্যে তিনি সবরকম চেষ্টা করেন। পরে 
অবশ্ঠ নান! কারণে তিনি যমুনার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখলেন না। ভারতবর্ষেই 
নিয়মিতভাবে তার লেখ! গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ হতে লাগলো । তবে তিনি 
“যমুনা? প্রতি চিরদিন সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ওর উন্নতিবিধানের জন্যে ওয় 
কর্ণধার ফণীন্্র পালের সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্ক ব্জায় রেখেছিলেন । 

তবে একবার একটা কারণে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্র পালের মনোমালিন্য ঘটে। 
সেই ঘটনাটি অতি সামান্য । ষণীন্ত্র পাল শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' প্রকাশ 
করেন। তবে অর্থকড়ির ব্যাপারে তীর কার্পণ্য থাকার. দরুন হোক বা অন্যের 
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প্ররোচনায় হোক শরৎচন্দ্র একবার “যমুনা, অফিসে গিয়ে ফণীন্দ্র পালের আঁলমারীর 
দরজা ভেঙ্গে কিছু বড়দিদির কপি নিয়ে আসেন এবং সেগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 
বইয়ের দোকানে তুলে দেন। 

শরৎচন্দ্রের এ প্রকার কাজের জন্যে সৌবীন্দ্রমোহন তকে তীব্রভাবে তিরস্কার 
করেন। 

শরৎচন্দ্রও অনুতপ্ত চিত্তে নিজের দোষ ত্বীকার করে বললেন, «একটা কথা 
সৌরীন.."শান্ত্রে আছে দারিত্র্য-দোষো শুণরাশিনাশী । যেসব লেখক অন্য 
কাজ করে না:*লেখ| থেকেই যার জীবিকার সংস্থান তার মতে৷ দুর্ভাগা! জীৰ 
সত্যই নেই। 

এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে শরংচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্র পালের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন 
হয়। ফণীন্দ্র পাল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে শরৎচন্দ্র তার “যমুনা, পত্রিকায় 
নিয়মিত লেখা প্রকাশ করবার অধিকার দেন। এর জন্যে তাকে একসময় 
পত্রিকার সম্পার্দকও করেন। কিন্তু তীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলে! । শরৎচন্ত্ 
শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে “যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে 
ভারতবর্ষে নিয়মিত গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করতে দিলেন । 

শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন ফণীন্ত্রনাথ পাল। তারপর 
“বিরাজ বৌ” উপন্যাসটি প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ্ড সম্দ। আধিক 
অসচ্ছলতার দরুণ মাত্র দেড়শ টাকার জন্যে তিনি «বিরাজ বৌ এর কপিবাইট 
গুকদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্সকে বিক্রী করে দেন। তারপর শরৎচন্ত্রের প্রায় 
সব বই প্রকাশ করেন উক্ত সংস্থা । কেবল মাঝখানে টাকাকড়ির খুব প্রয়োজন 
হওয়াতে শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন* 'নারীর মুল্য”, “কাশীনাথ', 'পরিণীতা” প্রভৃতি 
উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের স্বত্ব পঁচিশ টাক রয্ন্যালটির ভিত্তিতে এম দি সরকার 
কোম্পানীর সত্বাধিকারী স্থধীরচন্দ্র সরকারকে দেন। ব্ত্মানে শরৎচন্দ্রের 
পুস্তকগুলি ছেপেছেন একাধিক প্রকানক। তাঁরা হলেন এম সি সরকার 
কোম্পানী, বাক্‌সাহিত্য এবং ইত্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী । 

১৩২১ সালের ভাব সংখ্যায় ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের আধারে আলো নাষে 
গল্পটি প্রকাশিত হয়। একটি পতিতা৷ নারীকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি রচিত 
হয়েছে। 

বাংলামাহিত্যে শরৎচন্ত্রই সর্বপ্রথম পতিতাদ্দের প্রতি হৃদয়ের আন্তরিক লহানু- 
ভূতি জানান। তার আগে অনেক লেখকই পতিতাদের সম্বন্ধে কলম ধরেছেন 


বটে তবে তাতে সহান্ভূতির বদলে ছিল দ্বণা। একমাত্র শরৎচন্্রই তাদের, 
নারীত্বের মাধুর্য ও মহিমায় মণ্ডিত করেন। 

১৩২১ সালের কাতিক মাসে ভারতবর্ষে “মেজদিদি” প্রকাশিত হয়। 
“মেজদিদি? “রামের মতি, ও “বিদুর ছেলের মতই বাৎসল্যরসের মাধূর্,ও' 
বেদনায় মণ্ডিত। | 

১৩২১ সালের ভারতবর্ষে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্র র “দর্পণ 
গল্পটি। এই গল্পের সঙ্গে শরৎচন্ত্রের আগেকার লেখা গল্প “কাশীনাথের ভাব- 
সাদৃশ্য রয়েছে । 

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ 'পৌষ সংখ্যা" ভারতবর্ষে শরৎচন্ত্রের 
পল্লীটসমাজ, প্রকাশিত হয় | 

শরৎচন্দ্রের যতগুলি উপন্যান জনপ্রিয় ও বিতর্কিত তাদের মধ্যে অন্যাতম 
হচ্ছে ওলীমমাজ। 

এই উপন্তাসের জনপ্রিয়তার কারণ অপূর্বভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 
শরতসাহিত্যের অন্যতম নিষ্ঠাবান সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। তিনি 
লিখেছেন *ইহার জনপ্রিষতার কারণ সমাজচিত্রের পুঙ্থানপুঙ্খ ও একান্ত সত্য, 
বাস্তবতা, কৌতুক ও কারুণ্যের বিচিত্র উপাদানের কুশলী মিশ্রণ এবং রমা ও 
রমেশের আকর্ধণ-বিকর্ষণ জড়িত রহশ্ত জটিল গভীর ও ট্রাজিক ভালোবাসার 
বর্ণনা এবং ইহা লইয়৷ বিতর্কের কারণ, অন্ধ, অনুদার ও কলুষিত সমাজের প্রতি 
শরৎচন্দ্রের স্ৃম্পই ও প্রবল বির্বপত। এবং সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি তাহার 
অকৃঠ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপন? । 

১৩২৩ সালের জৈষ্ট-শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে গ্রকাশিত হয় “বৈকুষ্ঠের উইল" 
নামক গল্পটি । উক্ত গল্পে লেহ-মমতার অপূর্ব লীলার প্রকাশ ঘটেছে। ভায়ে 
ভায়ে এবং মাতা-পুত্রের মধ্যে অপূর্ব ভালবাসার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন 

দরদী শরৎচন্দ্র । 

১৩২৩ সালের আখিন সংখ্যা “ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রে 
“অরক্ষণীয়া উপন্যাসটি! এতে নারীর প্রতি সমাজের ভয়াবহ নৃশংস্তার 
কথ। লেখা হয়েছে । 

১৩২২ লালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে 
কান্ত (১ম পর্ব) প্রকাশিত হয়্। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত শর্মা এই 
ছদ্মনামে আত্মজীবনীমূলক উপন্যান '্রাকাস্ত” রচনা করেন। প্রথমে ভিনি একে. 


'উপন্যাস বলেন নি, বলেছেন ্শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী” । এতে মাঝে সাঝে 
ভ্রমণের সৌরভ আছে বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই। 

'শ্রীকাস্ত' উপন্যামে শরৎ্চন্দ্রের জীবনের অনেকগুলি খগ্ুরূপ প্রকাশ 
পেয়েছে । যদিও শরৎচন্দ্র লিখেছেন, শ্রীকান্ত” উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা! সম্পুর্ণ 
কাল্পনিক ও মিথ্যে তবু অনেকে ত! বিশ্বাস করেন না। বন বাঙালী পাঠক 
শ্রীকান্তের বণিত বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দরের ব্যক্তিজ্ীবনের বিভিন্ন 
ঘটনার ছায়া খুজে পেয়েছেন। হতে পারে উপন্যাস হিসেবে তার মধ্যে কিছু 
কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা স্থান পেয়েছে তথাপি সামগ্রিক বিচারে শ্রীকান্ত 
শরৎচন্দ্র আত্মজীবনী বা! অটোবায়োগ্রাফী ছাড়া আর কিছু নয়। 

বাই হোক শ্রীকান্ত” উপন্তাস হচ্ছে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্্রের শ্রেষ্ঠ কীতি। 
শরৎসাহিত্যের অন্যতম বিচারক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ শ্রীকান্ত” উপন্যাস প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 

****্রীকান্ত' উপন্তানকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীতি বল! যাইতে পারে। শুধু 
যে এই উপন্যাসে তীহার ব্যক্তি-সত্তার নিবিড়তম প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা 
নহে, ইহাতে তাহার শিল্পী-সত্তারও প্রকুষ্ঠতম পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্ঠ 
মাঝে মাঝে ইহাতে তাত্বিকতার আতিশয্য ষে একটু অনাবশ্তক ও অপ্রাসঙ্গিক 
হইয়াছে তাহা সত্য। আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গীস্তরে যাওয়ার যে প্রবণতা 
এই উপন্তাসে দ্বেখা যায় তাহাতে মূল কুত্র অনেক সময় হারাইয়! ফেলিতে হয় 
তাহাও সত্য । তবুও অদ্বীকার কর] চলে না। ভাষার ইন্দ্রজাল, বর্ণাঢ্য চিত্র- 
সমারোহ এবং বিচিত্র রসন্থষ্টির ফলে আলোচ্য উপন্তামে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প- 
নৈপুষ্ত প্রকাশ পাইয়াছে।, 

ভাষাষাদুকর শরৎচন্দ্র তার অপূর্ব হট শশ্রীকান্ত' যেরূপ অনন্গকরণীয় ভাষায় 
লিপিবন্ধ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার বস্ত। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক 
মোহিতলাল মজুমদীর লিখেছেন £ 

'ওস্তাদ সরশিল্পী গ্রথমে যেমন যন্ত্রটি নির্বাচন করিয়। পরে তাহার তারগুলিকে 
আপনার প্রয়োজনে স্থতন্ত্রিত করিয়া লয় শরৎচচ্দ্রের শিল্পীমন তেমনই তাহার 
প্রাণের সুরটি বাজাইবার জন্য ভাষার তারগুলি তাহার উপযোগী করিতে 
পারিয়াছিলেন-_এইখানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রথম ও শেষ কৃতিত্ব । 

*শরৎসাহিত্য গ্রন্থে কবিশেখর কালিদাস রায়, 'শ্রীকান্ত'কে একখানি 
চিত্রকাব্য বলে বর্ণনা করেছেন। 


বিশ্ববিখ্যাত কথাশিল্পী এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রোম] রোল1 এই 
্ীকান্ত উপন্যাস পাঠ করার পর শরৎচন্ত্রকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর, 
ওউপন্তাসিক বলে অভিহিত করেছেন । 


পত্র-পত্রিকাক় রচন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নাম 
দিকে দ্বিকে ছড়িয়ে পড়লো । অনেকে তীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত 
হুলেন। অনেকে তাঁকে সভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে বত্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন। কিন্তু স্বতাবলাজুক মুখচোরা! শরৎচন্দ্র সে সকল আয়োজন ন্থকৌশলে 
এড়িয়ে চলতেন 1 

১৯১৫ গ্রী্টান্্ে মাহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের পর 
সবেমাত্র রেঙ্গুনে এসে উপস্থিত হয়েছেন । 

তখন রেঙ্গুনের ডাঃ পি. জে মেটার বাড়ীতে তাকে এক বিরাট সম্বর্ধনা 
জানানো হয়। 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উক্ত সন্বর্ধন1 সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

রেঙ্গুন তিক্টোরিয়! হলে মহাত্মা গান্ধীকে যেস্ঘর্ধন। জানানে] হয় তার সংবাদ 
লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র নিজে । পরে ওটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 

ডাঃ মেটার বাড়ীতে মহাত্মাজীর প্রীর্থনামভা হয়েছিল। সেখানে কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্রকে একখানি ভজন গাইতে অন্থবোধ করা হয়। 

শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীর লামনে ভজন গাইতে বাজী হলেন ন।। 

_রেছুনে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র অনেকসময় অনেক দাতিত্ব পালন করেন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বানন্দ একবার এলেন রেঙ্গুন শহরে । তার উদ্দেশ 
ছিল রেছুনে শ্ীরামরুষের নামে একটি মঠ স্থাপন করবেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি 
রেঙ্গুনে একটি সঙ্গীত ও অভিনয়ের লাহাধ্যরজনীর আয়োজন করেন। 
তার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন জনদরদী ও মানবপ্রেমিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় । এই প্রলঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ সন্কার তার বিখ্যাত' গ্রন্থ 'ব্রদ্মদেশে 
শরতচন্ত্র-তে লিখেছেন শরৎচন্দ্র আমার বিশেষ অনুরোধে তাহার দৃশ্যপট 
পরিকল্পনা, সাজসজ্জ। নির্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়াছিলেন এবং প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত জের ভিতর উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের উচ্চাঙ্গের 
নির্বাচিত অভিনয় রেঙ্গুন সহরে প্রথম হওয়ায় ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল এবং অর্থসাফুল্যে এক রাত্রে চৌদ্দশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। 


রেছুনের বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ত্রটে সপরিবারে বাস করতেন শরৎচন্দ্র । 
লেখাপড়া, *সাহিত্যচর্চা, চাকরী ইত্যাদি নিয়ে তার জীবনদিন বেশ নির্বিষ্নে 
কাটতে লাগলে! । 
কিন্তু কোন মানুষের জীবনই একঘেয়ে হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে আসে 
পরিবর্তন | এমনি এক পরিবর্তনের মুখে পড়লে! কথাসাহিত্যিক এবং জীবণশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন । হঠাৎ তীর কানে এলে! একটি সংবাদ । সংবাদটি 
এই ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান হয়ে আমেরিকায় যাবার পথে রেছুনে 
আসবেন | 
বুবীন্্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন । স্থতরাং 
এ হেন বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে দেখবার জন্যে বাঙালী থেকে শ্ররু করে রেঙ্গুন 
গ্ুবাসী অবাঙালী ভারতীয়গণ আনন্দে মেতে উঠলেন। তারা অধীর আগ্রহ 
নিয়ে কবিগুরুর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন । 
স্থির হলো, রবীন্দ্রনাথ বর্ায় এসে ওখানকার বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার 
পি. দি. সেনের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। 
শ্রীসেন হলেন রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির মূল উদ্যোক্তা! । তিনি গিরীন্দ্রনাথকে 
বললেন অভিনন্দন-পত্র লেখাবার আয়োজন করতে । 
গিরীন্দ্রনাথ শরৎ্চন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন অভিনন্দন-পত্র লিখতে । 
বাজী হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। তিনি কবিগুরুর জন্যে যথাসময়ে অভিনন্দন- 
পজ্জ লিখে দিলেন। 
সেই পত্র পড়ে খুশী হলেন শ্রীসেন। 
ওদিকে নির্দিষ্ট সময়ে কবিগুরু এসে পৌছলেন রেঙ্গুনে। জাহাজঘাটায় তীকে 
দেখবার জন্যে সারা রেনুন শহরের মানুষ ভেঙ্গে পড়লো 
পরদিন স্থানীয় জুবিলী হলে কবিগুরুকে সম্বর্ধন! জানানো হলো । হলে এত 
ভীড় হলে! যে তিল ধারণের জায়গা রইলো! না। 
এঁ ভীড় দেখে শরৎচন্দ্র যেতে রাজী হলেন ন! সম্বর্ধনা-সভায় ষেতে। তাঁকে 
উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার ভার দেঁওয়! হয়েছিল। তিনি এলেন না দেখে 
ডাঃ স্থন্দরীমোহন দাসের পুত্র ভাঃ পি দাস 'বন্দেমাতরম” সঙ্গীত গেয়ে সভার 
কাজ শুরু করলেন। ৰ 
পরে কবি নবীন চন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের লেখা . 
'অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করলেন, 
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জগত্বরেণ্য-- 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি-লিট্‌ 


মহোদয় শ্রীচরপকমলেযু-- 
কবিবর। 


এই স্থদুর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সম্তান আমরা আজ হৃদয়ের 
গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ধ্য লইয়া, আমাদের  শ্বদেশের প্রিল্নতম কবি, 
জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট-_আপনাকে অভিবাদন করিতেছি । 

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ 
করিয়৷ বঙ্গদাহিত্য-ভাগার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব স্বর নব বাগিনীতে 
বঙ্গহ্বটায়কে এক নবচেতনায় উদ্ব,দ্ধ করিয়াছেন । 

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়! প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব 
পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট স্থপরিস্ফুট হুইয়| উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের - 
আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট 
পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্র/ী মধুর ম্মিতোজ্জল 
হুইয়৷ উঠিয়াছে। 

আপনার কাব্যবীণায় সহম্ব অনির্বচনীয় স্থরে ভারতের চিরুস্তন বাণী, সত্য 
শিব সুন্দরের অনাদি গাথ। ধ্বনিত হইয়! এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিলীম আশ! 
ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া! তুলিয়াছে। এই বিশাল 
স্যর অণু-পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিষ্পন্দিত হইত্তেছে এবং এক অপরি- 
চ্ন্ন প্রেমস্ত্রে ঘষে এই নিখিল জগত গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে এই পরম 
সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে--কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়-_-সমগ্র 
বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও 
সংগীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক 
'লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভতামিত, এ অমৃত সত্তার আনন্দ- 
রসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত । 

আপনার অকুত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ ে অতীন্দ্িয় রাজ্যের 
স্বর্-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল 
মানবন্বদয়কে নব নৰ আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ কিয়! আপনার স্থমোহন কাব্য- 
বীণায় নিত্যকাল ঝন্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রাথনা । 

রেছুন, ভবদীয় গুণমুগ্ধ 
২৫শে বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্ ] রেছ্ুন-প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ ৷ 
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অভিনন্দন-পত্র পাঠ হয়ে গেলে কবিগুরু তার প্রত্যুতরে স্থদীর্ঘ বন্ৃতা দেন। 
পরিশেষে বললেন, আমার কবিখ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্বেও 
যে পর্যন্ত না ইউরোপ আমার কাব্যগ্রতিভার প্রতি 'সম্মান না দেখালো সেই পর্যন্ত 
আমার দেশবাসী আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো! যুক্তিযুক্ত মনে করে নি। 

পরদিন শরৎচন্দ্র চুপি চুপি গিরীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গেলেন। তীর সঙ্গে 
কিছুক্ষণ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হলে! । 

গিরীন্্রনাথের বড় ইচ্ছে ছিল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটি গর, 
ফটো তুলে রাখবেন । ফটোগ্রাফারও প্রত্ত ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে 
দেখবার জন্যে গিরীন্দ্রনাথের বাড়ীতে বনু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন। ত্বাদের- 
ও এঁ গ্র,্ফ ফটোতে নেবার একাস্ত ইচ্ছে ছিল গিরীন্দ্রনাথের ৷ কিন্তু মুখচোরা 
শরৎচন্দ্রের কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ফটে| না তোলার অনমনীয় মনোভাবের 
দরুন তীর সে আশ! অস্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিতাস্ত সংকোচবশে 
কবিগুরুর সঙ্গে দেখা না করেই গিবীন্দ্রনাথের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। 

রেঙ্গুনে আর মন টিকলো! না শরৎচন্দ্রের। বিশেষ করে তাঁর ডান পাটি বাতে 
পঙ্গু হয়ে পডাতে তার মনমেজাজ গেল বিগ্রড়ে। লেখায় মন দিতে পারলেন না । 
তাই রেঙগন ত্যাগ করে কোলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করবেন এই ছিল তীর মনে 
একান্ত বাসনা । 

এর ওপর তার অফিসে নানারকম বঝামেলা-ঝঞ্ধাটের হ্যটি হলো । অফিদ- 
কার সঙ্গে একদিন সাধারণ ব্যাপার নিয়ে তুমুল বচণা শুরু হলো । তার থেকে 
লেগে গেল হাতাহাতি । 

এর পরিণামহ্ববপ শরৎচন্দ্র চাকরীতে ইন্তফ! দিতে বাধ্য হলেন। ১৯১৬ 
খীষ্টাকে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন কোলকাতায় । 

শরৎচন্দ্র তার ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে আগে থেকে লিখেছিলেন বাড়ী ঠিক 
করে রাখতে । 

গ্রকাশচন্ত্র দির্দি অনিলাদেবীর সঙ্গে দেখ! করেন। 

অনিলাদেবীর মেজ দেওয়ের এক মেয়ে রাণুবালার বিয়ে হয়েছিল হাওড়া 
শহরের বাজে শিবপুরে | 

অনিলাদেবী প্রকাশচন্দ্রকে রাণুবালার কাছে যেতে বলেন। 

রাণুবালার ভাম্থরপে। ইন্দুভূুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শরৎচন্দ্রের জন্তে ৬নং 
বাজে শিবপুর ফার্স্টবাইলেনের তিনখান! ঘর ঠিক করে দেন। 
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শরৎচন্দ্র রেক্গুন থেকে এই বাড়ীতেই এসে ওঠেন এখানে তিনি নগ্দশ 
মাস থাকেন। মি 

তারপর পাশের &নং বাজে শিবপুর ফার্ট”বাইলেনে উঠে যান। 

বাজে শিবপুরে আসার পর শরৎচন্দ্র তার নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখতে চেষ্টা করলেন। অনিলাদেবী' তার স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে এসে শরৎচন্দ্রকে দেখে যান। একদিন ছোট বোন স্থশীলাও এলেন 
আসানসোল থেকে । তিনি বেশ কিছুদিন রইলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। 


এসময় শরৎচন্দ্র তার ছোট ভাই প্রক্কাশচন্দ্রের বিয়ে দেন মৃকঙ্গেরের এক 
মেয়ের সঙ্গে । 


মেজভাই প্রভাসচন্ত্র বা স্বামী বেদানন্দ এসে দাদার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। 

শরৎচক্দজের ওপর অনেক দীয়দায়িত্ব এসে পড়লো । তার বোন অনিলাদেবীর 
এক মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর ঘাড়ে। 

অথচ কি আশ্চর্য তখনে পর্যস্ত শরৎচন্দ্র ছিলেন আত্মীয়ম্বজনের কাছে 
অবহেলিত এবং অপাংক্তেয়। কারণ তিনি রেজুনে ছিলেন এবং হিরণ্নয়ীকে বিয়ে 
করেছিলেন বিন! লৌকিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । 

বাজে শিবপুরে আসার পর থেকে শরত্চন্ত্র পাড়াপড়শীদের সঙ্গে পরিচিত 
হতে লাগলেন। তার বাসার একখান! বাসার পরেই ছিল ভূতনাথ মিত্রের 
বৈঠকখানা । শরৎচন্দ্র সেই টৈঠকখানায় বসে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে নানারকম 
গল্পগুজব করতেন । ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে পরিচয় হলে! সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং অধ্যাপক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে । এর! সকলেই শরৎচন্দ্রের পাড়ার বিশিষ্ট 
লোক ছিলেন। সরোজরগ্ুন শরৎচন্দ্রের “অরক্ষণীয়া” গল্পটির ভূমিকা লিখে দেন । 

শরতৎচন্দ্রের অন্যতম অমর উপন্যাস *শেষপ্রশ্ত্ের' অক্ষয় চরিত্রে এই অক্ষয়চন্দ্রের 
চাবিজিক গুণের প্রভাব পড়েছে । 

ক্রমে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয়লাভ ঘটলো অমর কথাশিল্পী 

শরৎচন্দ্রের । তীদ্বের মধ্যে প্রধান প্রধান হলেন দিলীপ কুমার রায়, প্রথম চৌধুরী, 

_মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্ভাবিনোদ। 

এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব ও যোগাষোগ গড়ে ওঠে । তিনি প্রায়ই *ভারতবর্ধ, ও “যমুনা? 
পত্রিকার কার্যালয়ে আসতেন। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি স্থকিয় স্রীটের 
“ভারতী” পত্রিকার অফিসেও যেতেন। 


্‌ ৪৪ 
শন্ৎ-৪ 


'বাজে শিবপুবের ৬নং ফাস্ট” বাইলেনের যে বাসায় শরৎচন্দ্র এসে ওঠেন 
সেখানে স্থানাভাব হওয়াতে তিনি কিছুদিন পর রাসা বদলালেন। চলে এলেন 
এ রাস্তার ওপরেই ৪নং বাসায় । 

আনুমানিক ১৯১৬ কিংবা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 
পরিচয় হয় জোড়ার্সাকোর সাহিত্যবাসর “বিচিন্ত্রার' মাধ্যমে । 

এই বিচিত্রার আসরেই শরৎ্চন্দ্রকে লক্ষ্য করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু 
কৌতৃক করেন । বিচিত্রার আদর বসতো মেঝেয় বিছানো ফরাসের ওপর। 
স! হত্যিকরা বাইরে জুতে। খুলে ফরাসের ওপর বসতেন । কিছুদিন ধরে তাদের 
মধ্যে অনেকের জুতো চুরি ষেতে থাকে । তাই শুনে শরৎচন্দ্র নিজের জুতোজোড়াটি 
কাগজে মুড়ে বগলদ্বাবায় করে বিচিত্রার আসরে প্রবেশ করলেন । 

তার এ কাগ্ুটি লক্ষ্য করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কবিগুরুকে এ 
ব্যাপারটি জানালে তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে জিজ্ছে করলেন, কি হে শরৎ, 
তোমার হাতে ওট!কি ? ৯।দুকাপুরাণ নাকি? 


১৩২৩ সালের চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের ঠৈশাখ মাঁষাঢ সংখ্যা “ভারতবর্ষে 
শরৎচন্দ্র “দেবদাস” নামে বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । ওটি প্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্ঠান্ের ৩০শে জুন তারিখে । (বাং ১৩২৪ সালের আষাঢ় 
মাসে )। 

সম্ভবত ১৯**-১৯৯*১ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে থাকতে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসটি 
লেখেন। ওতে তীর দেবানন্দপুরের বাল্য ও ভাগলপুরের উচ্ছঙ্খল যুবজীবনের 
কাহিনী নায়ক দেব্দাসের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন । 

যৌবনে শরৎচন্্র প্রচুর ম্পান করতেন। তারই প্রকাশ ঘটেছে তার সৃষ্টি 
সাহিত্য 'দেবদাসের' চরিজে। এই প্রণঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, “বইখানি 
আমার মাতাল অবস্থায় লিখেছিলুম।” 

'দেব্দাস' উপন্যাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের খুব একট] ভাল ধারণ! ছিল না। 
এই গ্রন্থথানি প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয্বন্ধু ও সাহিত্যসঙ্গী গ্রমথনাথকে একাধিকবার 
চিঠি লিখে জানান নিজের মনের কথা । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ধে এক পত্রে জানালেন, 
'দেব্দাপ ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়: ৷ 

আর একবার লেখেন, 'দেব্দাস নিয়ো না, নেবার চেষ্টা করো না। ওটার 
জন্তে আমি লঙ্জিত।” 
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শরৎচন্্র ওসব মন্তবা করলে কি হবে দেশের মাচুষর] তাঁর এ গ্রন্থখানিকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্তান বলে মাথায় তুলে নেন। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ভঃ 
স্থবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন, “শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়পের রচনার মধ্যে এই উপন্যাস- 
খানি সর্বশ্রেষ্ঠ । 

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ দেবদাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, “শরৎচন্দ্রের লেখনীর সংযম 
অসাধারণ । “দেবদাসে” নিষিদ্ধ প্রেম, ম্তাশক্তি, পতিতাসপর্গ সব আছে, কিন্তু 
লেখকের সংযমের বাঁধ কোথাও একটু টলে নাই, কোথাও বিন্দুমাত্র ইন্িয়-্পর্শ 
নাই, কোথাও অঙ্গীলতা৷ সামান্য পরিমাণেও প্রশ্রয় পায় নাই। নিশীথ রাত্রে 
নিভৃতকক্ষে গ্রণয়মত্ত দুইটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা কাটাইয়াছে, নায়িকার উদ্বেলিত অশ্রধারায় নায়কের পদযুগল প্লাবিত 
হইয়াছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে সুক্ষম ব্যবধানটি রুহিয়] গিয়াছে, ইহা বিন্ময়কর 
মনে হয়। বেশ্যাগৃহে দেব্দান পাজ্রের পর পাত্র উজার করিয়া দিতেছে, চন্ত্রমুখ 
তাহার অতি সন্গিকটে বসিয়। সেবা করিতেছে । কিন্তু এ পর্যস্ত । শরৎচন্দ্র নিষিদ্ধ 
প্রেমের জগতে বিচরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রেম দেহকামনার তীরে 
আনিয়। স্তব্ধ হইয়। গিয়াছে ।, 

এ যেন সাধক কবি চণ্তীদান বণিত রজকিনী প্রেমের মৃত সত্য, শাশ্বত ও 
সুন্দর । এতে কোনরকম কামনার গন্ধ নেই। আছে কেবল অন্তরের পবিত্র ও 
নির্ষল অনুরাগ । 

অবপ্ত একালের সর্বাধুনিক অনেক বুদ্ধিজীবিদের কাছে “দেবদাস” উপন্যাসটি 
অপাংক্রেয় হয়ে উঠেছে । তাঁদের মতে এটি হচ্ছে সামান্য ও নগণ্য কাহিনী । 
তাহলেও উক্ত গ্রন্থথানিতে শরশ্প্রতিভার অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় মেলে । 

শরৎচন্দ্রের লেখা "নিষ্কৃতি? গল্পটি “ঘর-ভাঙা” নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ 
সংখ্য। “ষমুনায়” আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ওর বাকি অংশটি প্রকাশিত 
হয় ১৩২৩ সালের ভাত্র, কাতিক ও পৌঁধ সংখ্যা “ভারতবর্ষে ।, 

১৯১৭ শ্রীষ্টাব্দের ১ল! জুলাই এটি গ্রস্থাকারে জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত 
হ্য়। ্‌ 

“নিষ্কৃতি” গল্পটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের লেখ! “রামের স্থমতি, বিন্দুর ছেলে এবং 
“মেজদি” গল্পের সাদৃশ্ঠ রয়েছে । 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর শরৎচন্দ্রের অন্থতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “চরিত্রহীন 
প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাদের ৪*০।৫০* পাতা 
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লেখেন। কিন্তু দুর্াগ্যক্রমে ঘরে আগুন লাগার জন্যে সেসব আগুনে পুড়ে যায় । 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ওটি লিখতে শুর করেন। তিনি একবারে 
উপন্যাসটি লেখা শেষ করেন নি। বিভিন্ন সময়ে ওটা লিখেছেন এবং সংস্করণে 
কিছু রদবদলও করেছেন । ,১৩৪৪ সালে “চরিত্রহীন” উপন্যাসটির পঞ্চম সংস্করণ: 
ঘথন প্রকাশিত হয় তখন. লেখক : ভূমিকায় লেখেন, “***চরিত্রহীনে'র গোড়ার 
অর্ধেকট! লিখেছিলাম অল্লী বয়সে । তারপরে ওট1 ছিল পড়ে।, শেষ করার 
কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ 
করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার অভিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা 
আকারে । অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না_-এঁ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান 
সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না| ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে 
দিলাম |” 

কোন্‌ পত্রিকাপ্ন চরিত্রহীন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সেকথা আগেই লিখেছি। 

এই উপন্তাসের নামকরণ প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন £ 
'শারুতৎচন্দ্র এ উপন্যাসের নাম “চরিত্রহীন” দিলেন কেন, সে-্প্রশ্ন বিচাত্ু করিয়া 
দেখ! যাইতে পানে । প্রকুতপক্ষে এ-উপন্তামে কোন চবিজ্রহীন চরিত্র আছে 
কি? উপেন্দ্র নিফলঙ্ক দেবোপম চরিত্র, তাহার কথা তো উঠিতেই পারে না। 
দিবাকর চরিত্রবান অথবা চরিত্রহীন কোন কিছু হইবার যোগ্যতা রাখে না। 
বাকি থাকিল কেবল সতীশ । সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে হয়তো! সতীশকে চবিত্র- 
হীন বলা চলে। সে মেসের তথাকথিত পতিতা ঝি-এর প্রতি আসক্ত । মদ 
খাওয়ার অভ্যাসও তাহার রহিয়াছে । বিপিনের লঙ্গে পতিতালয়েও সে 
গিয়াছে । স্থৃততাং সাধারণ লোকে তাহাকে চরিত্রহীন বলিবে। কিন্ত প্রকৃতই 
কি তাহাকে চরিন্্রহীন বল! যায়? মেসের ঝিকে সে ভালোবাসিয়াছে বটে, 
কিন্ত সেই ভালোবাসায় শুধু কেবল যাতন। ও হতাশাই ভোগ করিয়াছে, তাহাতে 
কলুষের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নাই । পতিতালয়েও লে গিয়াছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং 
ম্দ খাইয়াও কখনও অশোভন ও অসঙ্গত আচরণ করে নাই। কিন্তু এই 
তথাকথিত চরিত্রহীন লোকটি যে অন্তদ্দিক দিয়! কতখানি চরিত্রবান লেখক তাহা 
দেখাইয়়াছেন। সে উদার, পবোপকারী, স্েহশীল ও ক্ষমাবান। শরৎচন্দ্র 
চবিজ্রবান উপেন্ত্র ও চরিত্রহীন সতীশকে পাশাপাশি রাখিয়৷ দেখাইয়াছেন যেঃ 
লংসারে চরিজ্বান লোকেরাও ভুল করে, অন্যায় করে, আবার চরিক্হীন 
লোকেন্াও অনেক মহৎ কাজ করিতে পারে । 


৫২ 


শরৎচন্দ্রের লেখা "স্বামী" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ শ্রীষ্টাবে। উক্ত 
গল্পটি শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে লেখেন এবং দেশবন্ধু-সম্পাদিত 
“নারায়ণ? পত্রিকায় ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ 
গল্পটি ফরমায়েমী বলে ওতে শরত্প্রতিভার সম্যক বিকাশ লাভ করে নি। 

শরতচন্দ্রের “একাদশী বৈরাগী' গল্পটি ১৩২৪ সালের কাতিক সংখ্যা “ভারত-. 
বরে, প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ওটি 'ম্বামী? গল্পটির সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত 
হুয়। | 

শরৎচন্ত্রের 'দত্তা' উপন্তাপটি ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের 
বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষে” প্রকাশিত হয় । 

উক্ত উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে শরৎচন্দ্রের নিপুণ মুন্সীয়ানার পরিচয় মেলে। 

শরৎচন্দরের “শ্রীকান্ত” (২য় পর্ব) ১৩২৪ দালের আযাঢ়-তাব্র, অগ্রহায়ণ 
চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আবাঢ় ও ভাব্র-আশ্বিন সংখ্য। 'ভারতবর্ষে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে। 

শ্রীকান্তের ২য় পব প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 
».....শশ্রীকান্তের ছ্বিতীব পর্বে রসস্থষ্টি অপেক্ষা! তত্ব প্রচারের দিকেই শরৎচন্দ্রের 
যেন অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়। যেসব চরিজ্র তিনি চিত্রিত করিষাছেন 
তাহাদের মধ্য দিয়! বিশেষ বিশেষ সামাজিক মত প্রচারের উদ্দেশ্তেই যেন 
পরিদ্ফুট হইয়াছে' ।.*" 


বাজে শিবপুরে থাকবার সময় দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেড়ে 
যেতে লাগলো । বহু বন্ধুবান্ধব আসতে লাগলেন তার বাসায়। বাসায় বসে 
শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকার গঞ্পগুজব করতেন। তিনি জন- 
সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া বেশী পছন্দ করতেন না। তার চেয়ে ঘরে বসে 
৫বঠকী গল্পে অধিকতর আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন। 

শর্ৎচন্দ্রের সেই সময়কার থাকার জায়গা! ও আসবাবপত্র কিরূপ ছিল সেই 
প্রদৃঙ্গে শৈলেশ বিশী লিখেছেন £ 

“বাজে শিবপুরের একতল! একখানি ছোট কোটা বাড়ি। হয়তো ওপরে 
'আর দু'খানি ঘর ছিল, তবে তার বাইরে থেকে একতলাই দেখায়। ছোট একটু 
আঙিনা, তাতে একট! পেয়ারা গাছ, উঠানে গোটা ছুই ফুলের গাছ--টগর, 
শেফালী জাতীয়। বাড়িতে কোন শ্রী নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই-_-| উঠানে 


ও 


ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার সাবেক-কালের লম্বা হাতা ইজি- 
চেয়ার। তার একপাশে একটি টিপয়। অন্তপাশে ছোট টুলের উপর তাঁর লম্বা 
নল গড়গড়া, তার পাশে একটি পেতলের পিকদানী। ইজিচেয়ারের সামনে 
বাপাশে চেয়ার বা বেঞ্চি ছিল কিনা তা আমার মনে নেই, ঘরে ঢুকতেই দো , 
গোড়ায় দড়ির ময়লা একটা পাপোছ। 

ঘরে ঢুকেই দেখতে পাওয়া! ঘায় ঢালা ফরান, চাদর সব সময় পরিষ্কার 
থাকতো! না। গোটা ছুই তাকিয়া। পাশে একটা খোলা বুক শেলফ । তাতে 
তকতকে ঝকঝকে বাধান বই সাজান তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড় আর 
সবই ছিল, কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র। তবে ভুতুড়ে বা পরলোকতন্ব 
দেখিনি। আর ছিল কাঠের পাল্লা মার্বেল টপ নয়, একটি বন্ধ চেন্ট অব 
ডুক্নার্ঈ,। তার মাথার উপর ন| ছিল এমন জিনিস নেই। ঘরে গোটা চাবেক 
কুলুঙ্গি ছিল। তার একটাতে ছিল -__কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা! হিসাবে 
গৌর-নিতাইয়ের যুগল মৃতি। তার নীচে যা থাকতো! তা৷ না বলাই ভালো । 
একটি কাচের পাত্রে বোধ হয় আফিং ভেজান থাকতে! | লেখবার সময় মাঝে 
মাঝে দাদ! তা দিয়ে গল! ভেজাতেন। 

“রামের উপর ছিল হাত দেঁড়েক লম্বা অনুপাতে চওড়া বর্ডারে দ্রামী মেহগনী 
কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুর বাড়ি মার্কা হাত টেবিল। তার উপর ছিল 
দাদার লেখবার প্যাড । মরক্কে| দিয়ে বীধান | হাত টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড 
সেটারও চারপাশে মরকে! দিয়ে বাধান। দার্দার লিখবার জিনিষগুলি এতই 
দামী ছিল। সেই হাত টেবিলের উপর একটি স্থুদৃষ্য কাঠের পাত্রে থাকতো 
ভন খানেক, নানা আকারের ও নান! ছাদের ফাউণ্টেন পেন, পার্কাঁর হতে 
ওয়াটারম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাগ ফাউণ্টেন পেন বেরুতো তা। 
প্যাডের পাশে ছুটো! এট্টিগ্যয়ারক্র্যাফট গানের মত্ত মাথা উঁচু করে থাকতো 
ফাউনটেনপেন হোলডার । এই গেল দাদার পটভূমি |, 

মানুষদের প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ঘে রকম গভীর দরুদ ছিল তেমনি ছিল 
পশুপাখীদের প্রতি । তাঁর বাড়ীতে ভেলু বা ভেলি নামে একটি কুকুর ছিল। সে 
জাতে নেড়ী কুত্তা €ব বিলিতী নয়। তবু সে শরৎচন্দ্রের বাড়ী চোর-ডাকাতদের 
হাত থেকে আগলে রাখতো ৷ তার চেহার] ছিল যেমন তেমনি ছিল গলার স্বর । 

শরৎচন্দ্রের অতি প্রিয় ছিল ভেলি। ঠিক যেন নিজের ছেলের মত। সেই 
তেলি একদিন সকলকে কাদিয়ে চলে গেল পরলোকে । 


£$ 


ভেলির জন্তে শরৎচন্দ্র এত অধীর হয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন যে তেমনটি 
তাঁর আত্মীয়বিয়োগেও বোধহয় করেন নি। 

শরৎচন্দ্র নিজের বাগানে এক কোমর পর্যন্ত মাটি খু'ড়ে ভেলিকে কবর দেন। 
পরে স্ত্রী হীরন্ময়ীদেবীর কথামত তিনি স্থির করলেন, শ্বেতপাথরের পাদগীঠের 
ওপর একটা মার্বেলের তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করবেন । 

কেবল ভেলি কেন অন্য কুকুরের প্রতিও শরৎ্চন্দ্রের ছিল সমান স্নেহ । 
কাশীতে থাকার সময় তিনি অনেকগুলি কুকুর একব্র করে লুচি ও বৌদে 
খাওয়ান। 

ঠিক ভেলির মত শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় টিয়াপাখী ছিল। তার নাম বেটু। 
শোনা যায় বেটু একবার নাকি একট! চোর ধরেছিপ। তাকে খুব ভাল ভাল 
ফল খাওয়ানো হতে! | 

একবার গাছে পেয়ারা হলে শৈলেশ বিশী তা গাছ থেকে পেড়ে খান | 
তাই দেখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন বেটুদরদী শরৎচন্দ্র। তিনি বললেন, একি, 
তুমি আগেই পেয়ারা খেয়ে ফেললে! আমার যে কড়া নিয়ম আছে, নেটু না 
খাওয়! পর্যস্ত কেউ একটি পেয়ারাও স্পর্শ করবে ন|। 

কেবল পশুপাখীদের যত্ব করে বা খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন না শরৎচন্দ্র । তিনি 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকেও খাওয়াতে ভালবাসতেন। তীর বাঁড়ীতে 
কোন ছোট ছেলে বা মেয়ে গেলে তিনি খাওয়াতেন পেট ভবে । 

কেবল লাহিত্যসাধনায় তন্ময় থাকতেন ন| শরত্চন্ত্র। পরাধীন ভারতের 
ঢুখেছুর্শা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন। ইংরেজ শাসক কর্তৃক জালিয়ান- 
ওয়াল। বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড ত্যাগ - 
করেন। সেই সংবাদ শ্বনে খুশী হন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র । এ সময় তিনি 
অমল হোমকে একখানি পত্র লিখে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন £ “অমল ভাবতীর 
আড্ডায় সেদ্দিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাড়া গিয়াছে । ইংরেজের মার- 
মৃতি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ-একট! কম লাভ নয়। 
আমাদের, মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই 
ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতট। পশ্ড হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জান! ছিল 
এতদিন-_এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। 

আর এক লাভ দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম 
রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন । 
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নারায়ণের সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু, 
যখন নাইটনড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদে ছিলেন। এখন একবার 
তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন |» 

বন্থমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী সতীশচন্্ মুখোপাধ্যায় এক বছর 
ধরে ঠাটাহাটি করে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন না তাঁর পুস্তকগুলি 
্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করুবার জন্যে । কারণ ওরূপ করলে শরৎচন্দ্রের মূল ও 
আদি প্রকাশক হরিদাস চট্োপাধ্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু নিজের 
অর্থ কষ্টের কথ! ভেবে শেষ পর্যন্ত সতীশচন্ত্রের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার কতকগুলি 
উপন্তান একত্র করে গ্রন্ধাবলী আকারে চীপ এডিশন ছাপার অনুমতি দেন। 

১৯২৭ গ্রীষ্টাবেব জাহুয়ারী মাসে “ছবি প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই গল্পটি 
লেখেন স্থুরেশ লমাজপতির সম্পাদিত পুজাবাষিকী-_-“আগমনী'র জন্যে । উক্ত 
পৃজাসংখ্যাটি প্রকাশ করেন বন্থমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্বাধিকারী লতীশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় । 

্রন্ধদেশীয় সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়েছে শরৎচন্দ্রেরে লেখা 
“ছবি' গল্পে । | 

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ* উপন্যাসটি ১৩২৩ সালের মাঘ-চেত্র, ১৩২৪ সালের 
বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্তন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের 
আধাঢ়-অগ্রহায়ণ ও পৌষ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় । 

উক্ত উপন্তালটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২০ গ্রীষ্টাব্ের ২০শে মার্চ 
তারিখে । 

এই উপন্তামটি লেখকের কাছে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়েছে তেমনি হয়েছে 
সমালোচকের কাছে । 

শরৎচন্দ্রের মাতুল স্বরেক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার এই 'গুহদাহ” উপন্যাস 
প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে বললেন, আমার মনে হয় গৃহ্দাহ বইখানি তোমার 
সর্বশ্রেষ্ঠ বই। ওটার মধ্যে তোমার চিস্তাশীলতার একটি গভীর পরিচয় আছে। 

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, বোধহয় তোমার কথা অনেকট! সত্যি। আমারও 
বিশ্বাস ওটাই আমার বেষ্ট বই। ওটা লিখতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ব্য 
হয়েছিল বলে আমার বিশ্বান।, 

'গৃহ্দাহ'-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “মোটের উপর গৃহ্দাহ 
শরৎচন্ত্রের সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ উপন্তাসগুলির মধ্যে অন্ততম |, 
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ডঃ সথবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'গৃহদাহ* শরৎচন্দের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । ইহাতে 
নারীহদয়ের গভীরতম রহস্তের অপূর্য অভিব্যক্তি ও পুঙ্থান্থপুজ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া 
হইয়াছে । গঠন-কৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্ধিতীয় ।” 

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, “... “চরিত্রহীন? ও শ্রীকান্তে” ষে সামান্ত 
দৌোষক্রটি রহিয়াছে 'গুহদাহে? তাহাও নাই । ইহাকে একখানি নিখুঁত সর্বাঙ্গ- 
হুন্দর উপন্যাস বলিলে অতিরঞ্রিত উক্তি হয় না। *গৃহদাহ' উপন্যাসের একটি 
ঘটনা এবং একটি চরিত্রও অপ্রয়োজনীয় অপরিশ্ষুট ও অতিশয়িত নহে। প্রধান 
চরিত্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও রাক্ষুলী, রামবাবু, স্থরেশের পিসিম' প্রভৃতি 
ছোট ছোট চরিত্রও স্থবিকশিত । 

শরৎচন্দ্রের “বামূনের মেয়ে' ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। 

সেকালে এদেশীয় সমাজে কৌলীন্ত প্রথার অশুভ দিক ঠিকভাবে প্রকাশ করার 
জন্যে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসখানি লেখেন। 


১৯২৯ গ্রীনাব। 

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভাবতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো । 
বাংলার সর্বত্র তার প্রকাশ ঘটলো বিভিন্ন কংগ্রেসকর্মী ও কমিটির মারফৎ। 

শরৎচন্দ্র অসহযোগ অন্দৌোলনকে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবে 
তিনি ত্দানীস্তন জনপ্রিয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে হাওড়া 
জেলার কংগ্রেস সংগঠন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । আরও 
পরে তিনি হাওড়া জেল! কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন ও বঙ্গীয় 
প্রদদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদেও নির্বাচিত 
হল। 

 প্র্দেশিক কংগ্রেণ কমিটিতে তীর একটি বিশিষ্ট স্তান ছিল। তার মতামত 

অনেক নেতাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। তিনি শিবপুর থেকে প্রায়ই 
কোলকাতায় আসতেন এবং কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্ষে বিভিন্ন সভায় ফোগ দিতেন । 

কংগ্রেসের সকল নীতির প্রতিই তার পূর্ণ লমর্থন ছিল না। স্থতো কেটে 
দেশের স্বাধীনতা লাভ করাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। 

তিনি কংগ্রেসের নিয়মান্ুবতিতা রক্ষা করান জন্তে কেবলমাত্র খদ্দর পরতেন। 
বিলাতী ভ্ত্ব্য ৰ৷ বিলাতী খেতাব বর্জনে তীর প্রচুর উৎসাহ ছিল। কবিওরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নাইটহুড ত্যাগ করেন তখন তিনি আনন্দ গুকাশ করেন। 


'বার আচার্য গ্রযু্্র রায় শ্তার টাইটেলটা ত্যাগ না করার জন্তে ছুঃখ প্রকাশ 
করেন। এই প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রায়ই বলতেন, “দেও কলঙ্ক রয়ে গেল। ওঁর 
উচিত ছিল টাইটেলটা ত্যাগ করা । ওর মত অত বড় পেস্ট যে টাইটেলটা 
ছাড়লেন না ওর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।' 

ইংরেজ লরকারের দেওয়া উপাধি যেমন তিনি পছন্দ করতেন না তেমনি 
দেশের প্রিয়জনদের দেওয়া দেশীয় উপাধির প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা ॥গান্ধীজীর 
মহাত্মা" বালগঙ্গাধর তিলকের লোকমান্ত” -এবং চিন্তরঞ্ন দাশের “দেশবন্ধু 
উপাধে তাকে মুগ্ধ করেছিল। 

চিত্তরঞন দাশ প্রসঙ্গে তাকে বলতে শোনা গেছলো, 'না, আমার মুখে তার 
আর কোন নামই আসে নাঁ।" এত গর ন্‌ত্য পরিচয় । কেজানে কে সর্বপ্রথম 
এ একটি নামের মধ্যেই ওর ভেতরকার * যথার্থ রূপ, আমাদের চিনিয়ে দিয়ে 
গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু ॥. হি 

ক্রমে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস ন কমিটির সভাপতির প্দ গ্রহণ করেন। 
এ সময় তিনি জেলার বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রে কমিটি গঠন, তাতচরখা স্থাপন, 
বিলাতী পণ্য বর্জন প্রভৃতি কাজে উত্সাহ দ্দিতে থাকেন। তিনি জনসভাতে 
বৃক্তৃতা দ্রিতে ভালবাসতেন না তবে কেউ সভায় জোরালো বক্তৃতা দিলে তিনি 
আস্তরিকভাবে ত] সমর্থন করতেন। 

অসহযোগ আন্দোলনের অন্তম কর্ম ছিল স্ুলকলেজ রড | ১৯২১ গ্রীষ্টাবে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্থন দাশের আহ্বানে ছাত্ররা! দলে দলে স্কুল-কলেজ বয়কট বা বর্জন 
করতে লাগলো । 

দেশবন্ধুর এই কাজের বিরোধিতা করলেন বাংলার বাঘ স্তার আঁশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । | 

কিন্তু শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর আদর্শে অবিচল রইলেন । এই প্রসঙ্গ নিয়ে কবিগুরুর 
সঙ্গে শয়চন্দ্রের বেশ কিছুটা বাদ-গ্রতিবাদ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎ্চক্দ্রের 
শ্রদ্ধার সীম! ছিল না। তাবলে এই ব্যাপারে তিনি গুরুদেবতুল৷ রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পেছপা৷ হলেন না । ূ 

শরৎচন্দ্র সর্বতোভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়লেন। 
এ সময় তিনি অনেক অভ্যেস ও সখ বর্জন করেন। দাঁবাখেলা, মাছধরা, 
মজলিসী আড্ডা ইত্যাদি বর্জন করুলেন। প্রিয় কুকুর “ভেলি” এবং পোষাপাখী 
ধের প্রতিও বেশী আকর্ষণ রইলো ন1। 
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ছেলেদের মত ঘরের মেয়েরাও এগিয়ে এলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
যোগদান করতে । তার! দেশবন্ধুর কাছে প্রার্থনা জানালেন, আপনি আমাদের 
আপনার ম্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার অনুমতি ঘিন। 

দবেশবন্ধু শুনলেন তাদের কথা । কথাশিল্পী শরৎ্চন্দ্রের ওপর ভার দিলেন 
মেয়েদের নিয়ে একটি স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল গঠন করতে । 

দেশবন্ধু কথামত শরৎচন্দ্র একটি পরিকল্পন1 তৈরী করেন । 

শর্ৎচন্দ্রের পরিকল্পনামত দেঁশঘন্ধু ভবানীপুরে নারীকর্মমন্দির স্থাপন করেন। 

তাতে যোগ দেন উমিলা দেবী, নেলী সেনগুপ্ত। প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলা । সংখ্যায় 

অল্প হলেও তারা শুরু থেকেই আন্দোলনে নিষ্টাপূর্ণ কাজের পরিচয় দেন। বিলেতী 
কাপড়ের দোকানের সামনে তারা পিকেটিং করেন । 

১৯২১ গ্রীষ্ান্জের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ এলেন কোলকাতায় । তীর 
আগমন উপলক্ষে কংগ্রেপ কমিটি কোলকাতা মহানগরীতে পূর্ণ হব্তালের ডাক 
দেন। হরতাল নাফল্যজনকভাঁবে পালিত হলো! । বুটিশ সরকার চালালেন 
কঠোর দমননীতি । কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা! কারারুদ্ধ হলেন। 
তাদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । শরৎচন্দ্র জেলে গেলেন না বটে 
কিন্তু জেলের বাইব্ে থেকে দেশের কাজ করে যেতে লাগলেন । 

তারপর এলো ডিসেম্বরের শেষ দিক। এ সময় ত্মাহ্যদাবাদে বমলো 
কংগ্রেসের অধিবেশন । নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু জেলে ছিলেন বলে উক্ত 
অধিবেশনে সঙাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খা । 

এ অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মহাত্মা 
গান্ধীকে এ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়। 

স্থির হলো, গুজরাট থেকে আন্দোলন শুরু হবে। উক্ত অঞ্চলের অস্তর্গত 
বারদৌলী তালুকের সরকারী খাজন! বন্ধ করে আন্দোলন চালাতে হবে। 

সারা ভারতবর্ষ এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো । কিন্তু হঠাৎ এক ঘটনায় 
আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্ত। গোরক্ষপুর জেলায় 
চৌরীচোরা গ্রামে উত্তেজিত জনতার হাতে থানার দিপাইরা নিহত হয়। মহাত্মা 
গান্ধী এ খবর শুনে মর্াহত হন এবং এ আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। 

মহাত্মার এ ধরনের কাজ তখন দেশের অনেকেই সমর্থন করলেন না। তাদের 
মধ্যে অন্যতম হলেন কথাশিল্পী শরৎচন্ত্র। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সস্তব্য করলেন 
“গোটাকতক কনস্টেবল 11101181৩0 100৮-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি 
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হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় 
বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা 
বয়ে যাবে চারদিকে--সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার 
বক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, ছুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে 1... 
1010-510161305 খুব 7101 1069 কিন্তু £১০1)1655216110 ০1 [6৫000 18 
11001৩1:--1)001) 0160 (10065 106)0101, 

এর দ্বার! বোঝা যায় ষে শরৎচন্দ্র অহিংসার চেয়ে সহিংসক পন্থায় শ্বাধীনতা- 
লাভে বিশ্বাসী ছিলেন। 

কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলে কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবন্ধুকে 
সম্বর্ধনা জানানে। হয় । উক্ত সম্বদ্ধনা সভায় তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মেই অভিনন্দন-পত্রটি লিখে দেন । 

গয়। কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন দেশবন্ধু। গয়! কংগ্রেে তিনি 
কাউদ্সিল প্রবেশের প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাঁর 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন 

কংগ্রেদ অধিবেশনের পর তিনি দেশময় প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হুন। 
তা সত্বেও তিনি নিজের ব্রতে অটল ছিলেন। বাংলার অনেক কগ্রেসপ্রার্থ 
এবং সংবাদপত্র তার বিরুদ্ধে যান। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার পাশে থেকে তাকে 
নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা এবং সাহম যোগান । 

তাগুড়াবাসীদের নিক্ষি়তা, জড়তা ও স্বার্থমগ্ণতার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে 
শরৎচন্দ্র ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া-জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ 
করেন। বিদায়ী ভাষণে তিনি বলেন, “হাবড়1 ( হাওড়াকে অনেকে হাবড়া 
বলে, বিশেষ করে হিন্দিতে ) জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুত্তকঠে বলি 
অন্তত এ-জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে 
কাগজে আমাকে অনেক কটুক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও 
একথা সত্য । কেউ কিছু করব নাঁ। কোন ক্ষতি, কোন অস্থবিধা, কোন 
সাহায্য কিছুই দেব না_আমার বাধা-্ধর! স্ুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার একতিল 
বাহিরে যেতে পারব না, আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর 
উপর গাড়ী, আমার দোতালার উপর দৌতাল! এবং তার উপর চৌঁতলা 
অবারিত এবং অব্যাহত থাক--কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষমীছাড়! লোক 
'ন! থেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি শ্ববাজ এনে দিতে 
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পারে ত দিক, তখন না হুয় তাকে ধীরে নুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রস- 
গোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। 
আসল কথা, এর! বিশ্বাস করতেই পারে না, শ্বরাজ নাকি আবার কখনও হতে 
পারে। তার জন্য'আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে । কি হবে তাতে, 
কি হবে চরকায়। কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চায়? নিবানো দীপশিখার মত 
মনুষ্যত্ব ধূয়ে মুছে গেছে, একবার হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে 
কছুতে 2. . 

শরৎচন্দ্র পদত্যাগ করলে কি হবে দেশবন্ধুর অন্থরোধে তিনি এ পদে পুনরায় 
আমীন হলেন। তারপর দীর্ঘ দশ বছর তিনি এঁ পদে আসীন ছিলেন । 

১৩২৩ সাল। বরিশাল শহরে বসলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির 
অধিবেশন । 

দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র উভয়ে গেলেন উক্ত অধিবেশনে যোগদান করতে। 

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্ঠামস্ন্দর চক্রবর্তী । 

সভাপতির এক বিধান প্রপঙ্গে দেশবন্ধু কিছু বলতে উঠলে তিনি মুখ ফিরিয়ে 
বললেন “ 9০07১610621 0096 1081), 


শরৎচন্দ্র এ কথার প্রতিবাদ করলে সভাপতি বলে উঠলেন, «] ০2127 5697৫ 
ড0আ 090৩. | 

শরৎচন্দ্র এই অপমান সহা করতে না পেরে বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় 
ফিরে উত্তেজিত কে বলতে লাগলেন, “যে রাজনীতি করতে ভত্রলৌককে এমন 
অপমানিত হতে হয়, তাতে আর আমি নেই ।' 

তখন দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের হাত পরে সন্মেহে বলতে লাগলেন, “তাই করুন, 
শরতবাবুং এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ, 
আপনার অন্থভূতি বড় ডেপিকেট । এত ব্যথা আর অপমান আপনার লহা হবে 
না। এবার কোলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে 
ছেড়ে দিন।' 

শরৎচন্দ্র তখন বেদন! ও সহান্ভূতির সঙ্গে বলতে লাগলেন, “আপনার এই 
অলহায় অবস্থা, চারদিকে এই বাধা বিদ্ধপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে 
বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কি করে ?--নাঃ আপনাকে ফেলে 
পালাতে পারব না।” 

এভাবে শরতচন্ত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পাশে বহুদিন ছিলেন। দেশবন্ধ 
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বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মাঝে মাঝে হতাশা ও ক্লান্তিতে ভেঙ্গে 
পড়লে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাকে উৎসাহ দ্রিতেন। 

শরৎচন্্র মনে-প্রাণে বিশ্বাম করতেন যে, বিপ্রব ছাড়া ভারতের দ্বাধীনত 
আসবে ন।। ূ 

একদল বিপ্লবী কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। শরৎচন্জ 
তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন। আবার তিনি ধিপ্রবীদের 
ভালবাসতেন । ন্বনামধন্য” দেশবন্ধু চিত্তরগুন দাশের বাড়ীতে বিপ্লবীদের 
আড্ডা বসতো! | শরৎচন্দ্র সেই সময় বিপ্ুবীদের সঙ্গে তাদের জীবন-সংগ্রাম বিষয় 
নানা তথ্য ও তত্ব জেনে নিতেন। 

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পকিত মাতুল। বিপিন- 
বিহারীর সহকর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন শরৎচন্দ্র | 

১৯২০ গ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধন্ত শরৎচন্দ্র যেসব রচনা লিখেছেন 
সেইগুলির সধ্যে তার রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনার স্থস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছে । তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে “পথের দাবী” 
উপন্যাসে । কৃষক সমাজের অধিকার তিনি প্রকাশ করেছেন ত্যর “দেনাপাওনা, 
উপন্তামে এবং "মহেশ" নামক গল্পে । 


শরতচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা” উপন্যাসখানি ১৩২৭ সালের আধাঢ়-আশ্বিন, 
পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জৈয্ট, শ্রাবণ, কাতিক ও চৈত্র, ১৩২৯ সালের 
বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কাতিক ও মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আযাঢ় 
ও শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হর । ওটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয় ১৩৩০ সালের ভাব্র মাসে । 

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকবার সময় এ উপন্যাসখানি 
লেখেন। 

শরৎচন্দ্রের চিত্ত নকল সময়ের জন্যেই ষে সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত থাকতো 
এমন কথ! বল! উচিত হবে ন1। সাহিত্যসাধন। ছাড়াও তার চিত্তে অন্ত আর 
এক প্রধান চিন্তা ছিল। তা হচ্ছে রাজনৈতিক। এর প্রমাণ আমর! পেয়েছি 
তাঁর এক ভাষণে । উক্ত ভাষণটি তিনি দেন ১৯২৩ গ্রীষ্টাবের মে মাসে বরিশালে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্বশাখা! কর্তৃক তাঁকে সহ্র্ধনা জানানোর উত্তরে । তিনি 
বলেন, “আমি বক্তা! নই। কিছু বলতে আমি আদপেই পারি নে। ঘয়ে বসে 
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কাগজ কলম নিয়ে লেখ! এক ব্যাপার, আর বাইরে দাড়িয়ে বলা আর এক 
ব্যাপার । আপনার! আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন 
থেকে লেখা আমি একমভ ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যসেবাকেই সবচেয়ে বড় 
ন্ার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে ।... | 

এখানে রাজনীতি,নিয়ে আলোচনা! করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে 
আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। সিভিশন 
(951190) বাচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বল! হয়। তাই আমার মনে হয়, 
বড় সাহিত্যিক আমাদেয় দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্মে, 
সামাজিক আচারব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাধা, পা-গুটানো আর 
থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার 
লাহিত্য-স্থটির দিন ফিরে আসবে ।, 

বিপ্রবে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র বিপ্রবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি 
আজীবন সহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুরাগী ছিলেন। কবি যখন ইংরেজ শাসকের 
রাজরোষে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে ছিলেন এবং ইংরেজঅপশাসনের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণ] করে হুগলী জেলে অন্শন শুরু করেন সেই সময় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত 
বিচলিত হন এবং তাঁর অনশন ভাউবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান । 
এই ব্যাপারে তিনি ১৯২৩ খরীষ্টাব্বের ৭ই মে লীলাবাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি 
পত্রে নিজের মনের কথ! জানান £ “হুগলী জেলে অমাদের কবি কাজী নজরুল 
উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি, দেখি 
ঘদি দেখ! করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী 
হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবি- 
বাবু ছাড়া আর বোধ হয় এমন কেহ আর এত বড় কবি নাই 

১৩৩৭ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে শিবপুর ইনষ্রিটিউট এক সাহিত্যমভাবর 
আয়োজন করে । উক্ত সভায় শরৎচন্দ্র “আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ* নামে 
এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের 
আদর্শগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। 

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর অবদানের কথা 
স্মরণ করে জগত্বারিনী স্বর্ণ পদক দেন। 

শরৎচন্দ্রের কাছে স্বধর্মপ্রোহিতা ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহায় যেমন ছিল 
বিসদৃশ তেমনি নিজের ধর্মের অকারণ স্বেচ্ছাচারিতা বা আচার-নিষ্ঠার সংকীর্ণতা 
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ও ভগ্তামি তার কাছে চস্ষুশুল ছিল। তিনি ভালবাসতেন শাস্ত ও নংঘতভাবে 
ধর্মপালনের আদর্শ। ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে তার মতামত 
তিনি ব্যক্ত করেছেন তার অন্ততম বিখ্যাত উপন্যান “নববিধান+-এ | 

১৩৩১ সালের ১*ই আশ্বিন তারিখে শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য 'পরিষদের 
নদীয়া শাখার বাধিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন। উক্ত 
অধিবেশনে তিনি “সাহিত্য ও নীতি প্রসঙ্গে অপূর্ব এক ভাষণ দেন। 

১৩৩১ সালের চৈত্র মানে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের সাহিত্য 
শাখায় সভাপতির আপন অলঙ্কত করেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। সভাপতির ভাষণ 
দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক সাহিত্যের দাবী জোরালো! ভাষায় প্রকাশ করেন। 

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসশাখার সভাপতি ছিলেন ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমর্দার । তার সঙ্ষে শরৎচন্দ্রেরে আলাপ হয়। শরৎচন্দ্র তীয় 
আমন্ত্রণে তার বাড়ীতেও যান। তবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক 
ওপন্যামিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই থাকতেন । 

ঢাক। হতে ফিরে আসার অল্প কয়েকদিন বাদেই তার প্রিয় কুকুর ভেলি মারা 
যায়। তার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র অত্যস্ত দুঃখিত হন এবং একাধিক লোকের কাছে 
তার দুঃখের কথা পত্রমারফৎ জানান । 

১৯২৫ গ্রীষ্টাব্ধে শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের ধারে সামতা প্রামে নিজের বাড়ী 
তৈরী করান। এর পরিকল্পনা অবশ্ত তার মনে অনেক কাল আগে থাকতেই 
দ্রানা বেধে উঠেছিল। তার দেবানন্দপুরের ঠপতৃক বাড়ীর উদ্ধারের কোন 
রাস্তা ছিল না বলেই গোবিন্দপুরের সংলগ্ন সামতা গ্রামে নিজের বাড়ী 
প্রস্তুত করান। তাছাড়া আর একটা কারণেও তিনি ওথানে বাড়ী তৈরী 
করান। সেটি হচ্ছে তার দিদির বাড়ী । তীর দিদি অনিলাদেবীর বাড়ী ছিল 
গোবিন্দপুর গ্রামে। শরৎচন্দ্রের বাড়ীটি একপ্রাস্তে অর্থাৎ বেড়ে অবস্থিত বলে 
জায়গাটি নাম দেন সামতাবেড় ৷ বাড়ী, পুকুর ইত্যাদি তৈরী করতে শরৎচন্দ্রের 
মোট ব্যয় হয় সতেরো হাজার টাক1। 

শরৎচন্দ্রের “হরিলক্ী” প্রকাশিত হয় ১৯২৬ শ্ীষ্টাব্ধের ১৩ই মার্চ তারিখে । 
হবিলক্ষীর মধ্যে 'হৰিলম্ষ্রী” “মহেশ” ও “অভাগীর স্বর্গ' এই তিনটি গল্প রয়েছে। 

১৩৩২ সালের “শারদীয়া বনহুমতী+তে প্রকাশিত হয় “হরিলক্্মী' গল্পটি আর 
“মহেশ” ও “অভাগীর স্বর্গ গল্প ছ'টি প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের “বঙ্গবাণী' 
পত্রিকার আশ্িন ও মাঘ সংখ্যায় । 
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১৯২৬ ্রীষটাব্বের ফেব্রুয়ারী মাসে কথাশিল্পী শরতচন্ত্র সামতাবেড়েতে স্থায়ী- 
ভাবে বনবান করতে শুরু করেন। প্রধানতঃ স্বাস্থ্োর কারণেই তিনি পলীভবনে ২ 
ঘেতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি চেয়েছিলেন একটু নিৰিবিশি নির্জন জায়গায় 
শাস্তির মধ্যে জীবনের শেষ কটার্দিন অতিবাহিত করতে । এ সময় তার মনে 
একপ্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবের উদয় হয়েছিল। তা আযর] জানতে পারি 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তীর লেখ এক পত্ররে। প্রটি তিনি লেখেন 
১৩৩৩ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে । তাতে তিনি লেখেন, “কিছুই আর করি 
না, রূপনারায়ণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,_-একটা ইজিচেয়ারে দ্বিনরাত পড়িয়া 
থাকি ।-."সহবেই থাকি বা পাড়ার্গায়ে বান করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাটার 

-উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি। 

“দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে--মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ 
বৎসরে যাবার দ্রিন কুঠিতে ধার্য কর! আছে, মার বড় তার বিলম্ব নাই; বছর 
দেড়েক-__জগদীশ্বর করুণ তাই যেন হয়। আর যেন তিনি শ্যামার কান্তিকে 
বাড়াইয়া না দেন ।, 

১৩৩৩ সালের ভাত্র মাসে শরতচন্দ্রের যুগান্তকারী উপন্যাস «পথের দাবী” 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। . তার আগে অর্থাৎ ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আবাঢ়- 
তাত্র, অগ্রহায়ণ-ফান্তুন, ১৩৩১ সালের জা, আশ্বিন-কাতিক, পৌঁধ-মাঘ, ১৩৩২ 
সালের বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ, ভাত্র, কাতিক-ফাস্ুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্য। 
বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন বাংলার বাথ শ্তার 
আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় এবং তীর পুত্রগণ। এই প্রসঙ্গে শরৎ- 


মাতৃদ স্থরেন্্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় তার “শরৎ্-পবিচয়'”এ লিখেছেন, “তীর ( আন্ততোষের ) কাগজ না 


হু'লে বাংলাদেশ কোন দিন পথের দাবীর আলো পেত না। সে কথা শরৎচন্দ্র 
অনেকবার বোলেছেন।, 

পত্রিকায় 'পথের দাবী” উপন্থাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো । এবার 
শরৎচন্দ্র ওটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন । এই 
ব্যাপারে তিনি দু'জন গ্রকাশক--এম. সি. সরকার আ্যাণ্ড সন্দ এবং গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এড সন্স-এর কর্ণধারদের লঙ্কে যোগাযোগ করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষকালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্ণধারঘ্বয় রমাগ্রনাদ 
ও উমাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের'দীৰী” পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 

“পথের দাবী” প্রকাশ হবার সক্ষে সঙ্গেই কিরূপ জনসমাদর লাভ করে তা জানা 
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যায় শরৎচন্দ্রের অন্ততম জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে । এই 
প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, *...শুনেছি নাকি গ্রন্থখানি পাঁচ হাজার কপি মুক্রিত 
হয়েছিলো। বিক্রী শেষ হতে সাত দিন লেগেছিল কিনা সন্দেহ । কোন কোন 
দৌকানদর তিন টাকা মূল্যের গ্রস্থখানি দশ টাকা মুল্যেও বিক্রী করেছেন, পাঠক- 
পাঠিকার৷ তাই দিয়ে নিয়ে গেছেন |, 

পথের দাবী” জনপ্রিয়ত। লাভ করলে কি হবে ইংরেজ সরকার উক্ত গ্রন্থ 
বাজেয়াপ্ত করেন। তার জন্যে মর্মাস্তিক কষ্ট পান শরৎচন্দ্র । তিনি কবিগুরু এবং 
তখনকার দিনে যশন্বী ও শ্বনামধন্য উপন্তাপিক এবং লেখক রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ 
জানাবার জন্যে অনুরোধ করেন । 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করে যে মন্তব্য করেন তাতে আদ 
শরৎচন্দ্রের মনঃপৃত হয় নি। এই ব্যাপাব্ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন 
তার সংক্ষিধ রূপ নিয়ে দেওয়া! হলো £ 


কল্যাণীয়েযু, 
তোমার পথের দাবী *ড়া শেষ করেছি । বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের 


শালনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রনন্ন করে তোলে । .-.আমি নানা দেশ ঘুরে 
এলাম-_-আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম-_-একমাত্র ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট ছাড়া ত্বদেশ বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে 'বিরুদ্ধত আর কোন 
' গভর্ণমেপ্টই এতটা! ধের্যের সঙ্ে সহ করে না। নিজের জোরে নয় পরস্ত সেই. 
পরের সহিষুণতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সন্ধে যথেচ্ছ আচরণের 
সাহম দেখাতে চাই তবে সেট। পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র_তাতে ইংরেজ রাজের 
প্রতিই শ্রদ্ধা গ্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয় ।.**শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে 
তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপ! দেওয়া প্রায় ক্ষমা । অন্য কোন 
প্রাচ্য বা! প্রতীচ্য বিদেশী রাজ্যের দ্বার! এটি হত না। আমরা রাজা হ'লে যে 
হুতই না, মে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় বাজন্তের বহুবিধ ব্যবহারে 
প্রতাহই দেখতে পাই । কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা 
'বলিনে-_শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে । যে কোনে! দেশেই রাজশক্তিতে 
প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে । বাজ-বিরুদ্ধতা 
'আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না। এই কথাটা! নিঃদদেহে জেনেই ঘটেছে । 
তুমি যদি কাগজে রাজ-বিরুদ্ধ কথ! লিখ্তে, তাহলে তার প্রভাব স্বপ্প ও 
ক্ষণস্থায়ী হ'ত--কিন্তু তোমার মত লেখক গয্পচ্ছলে ঘে কথা লিখবে তার প্রভার 
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নিয়ত চলতেই থাকবে-_-দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই-__অপরিণত 
বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধর! পর্যস্ত তার প্রভাবের অধীনে 
আসবে । এমন. অবস্থায়-ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে ন৷ দিত, 
বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সমন্ধে তার 
নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা । শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার 
জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য-_ আঘাতের গুরুত্ব 
নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়] হয়। 


ইতি__২৭শে মাঘ, ১৩৩৩ 
তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


রবীন্দ্রনাথের পত্রটি পাঠ করে ধ্রীতিমত ক্ষুব্ধ হন শরৎচন্দ্র। এই ব্যাপারে. 
শরৎচন্দ্র রাধারাণীদেবীকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্ধের ১০ই অক্টোবর তারিখে একখানি পত্রে 
নিজের মতামত জানান । তিনি লেখেন, “ভাবতে পারো! বিন! অপরাধে কেউ 
কাউকে এত বড় কটুক্তি করতে পাবে? এচিঠি তিনি ছাপাবার জন্তেই 
দিয়েছিলেন কিন্ত আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্তে ষে কবির এত বড় সার্টিফিকেট 
তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালার! পৃথিৰীময় তার করে দেবে। 
এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ কবে 
রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিম্ষল হু"য়ে যাবে ।, 
এই প্রপঙ্গে 'পিথের দাবী” গ্রন্থের প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র 
একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, '্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেলাম। 
তার অভিমত' মোটের উপর এই যে, বইথানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেপ্টের প্রতি 
পাঠকের মন অপ্রসঙ্ন হয়ে ওঠে । এবং তার অভিজ্ঞতা এই ষে, ম্বদেশে বিদেশে 
যত রাজশাক্ত আছে, ইংরাজের মত ক্ষমতাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি 
চাপ! দিয়ে আম!কে কিছু না বল! আমাকে ক্ষমা করা । অর্থাৎ এটুকু বোঝা! গেল 
এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন ।, 
কবিগুরুর এই রকম পত্রাধাত অনেকদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন কথাশিল্পী 
(শরৎ্চজ। তিনি উত্তেজিত মুহূর্তে কবিগুরুর পত্রের জবাবে একথানি পত্র 
লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ £ 
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সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট 
জেলা- হাবড়। 

শ্রচরণেযুঃ 

আপনার পত্র পেলাম । বেশ, ভাই হোক। বইখান|! আমার নিজের বলে 
একটুখানি দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে'কিছু নয়। আপনি ঘা কর্তব্য এবং 
উচিত বিবেচন! করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার আভিমানও নেই, অভিযোগও 
নেই। কিন্ত আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বদ্ধে আমার 
ছু একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে । কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু 


আপনাকেই দিতে পারি। | 
আপনি লিখেছেন, ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। 


ওঠবারই কথ!। কিন্তু এষদ্দি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা 
করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ ছুইই ছিল। কিন্ত 
জঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হত, কিন্ত 
বই হত না। নানা কারণে বাঙল| ভাষায় এ-ধরণের বই কেউ লেখে না। 
আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। 
সামান্ত সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা 
বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি ঘষে 
অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষের! আমাকেই ক্ষমা! করে চলবেন, এ-ছুরাশা 
আমার ছিল না। আজও নেই। তাদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, স্থতরাং 
ছুর্দিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আমে না। এ আমি জানি এবং জানার 
হেতু আছে। কিন্তু এ ষাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার । কিন্ত 
বাঙ্গলাদেশের গ্রস্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে ষদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি 
এবং তৎসত্বেও ষদ্ি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে__তা মুখ 
বুজেই করি ব! অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ কর! কি প্রয়োজন নয় ? 
প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া! আবষ্ঠাক। 
নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারাস্তরে ন্াষ্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্তেই 
প্রতিবাদ চেয়েছিলাম । শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই ষে 
এ বই আবার ছাপ] হবে, এ-সস্তাবনার কল্পনাও করিনি। 

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা 
চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্‌ই হয়, তখন ছু'বছর ন| হয়ে তিন বছর হল 
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কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। বাজবন্দীরা জেলের মধ্যে ছধ, ছানা, 
মাখন পায় না বলে, কিংবা মুসলমান কয়েদীর! মহরমের তাজিয়ার পয়লা! পাচ্ছে 
আমরা ছুর্গোধ্সবের পয়সা পাই না! কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে 
রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল 
অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে তখন হয়ত লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। 
কিন্তু ঘাসের ড্যালা কঠরোধ না কর! পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি 
কত্তব্য বলে মনে করি। 

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, স্থৃতরাং দায়িত্বও একার। যাঁ-উচিত 
বলে মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আদল কথা । নইলে ইংবাজ 
সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার 
সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরণের । যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে 
গেছি। 

পনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজার] এবং প্রাচ্য ও প্রতিচে)র অন্যান্ত 

রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অন্বীকার 
করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ-আমার প্রশ্থই নয়। আমার প্রশ্ন 
ইংরেজ রাজশক্তিব এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাষ্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন 
ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেষ্ট করার জািফিকেশনও তেমনি. আছে । 

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি 
এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাকে নিজে গ! ঢাকা! 
দেবার চেষ্টাকরেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ 
না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সেহৈ চৈকরে নয়, আর একথান। 
বই লিখে । 

আপনি বহুদিন যাব দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা 
আপনার অত্যন্ত বেখি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, 
এ-বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই সেই আমার সাস্বনা হত। 
মানুষের ভুল হয়ঃ আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম । 

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, ঝা মনে এপেছে 
তাই অকপটে “আপনাকে জানালাম । মনের মধ্যে ষদ্দি কোন ময়লা আমার 
থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, 
তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বামনে বসে আছি ।” অর্থে, সামথ্যে॥ সময়ে কত যে 
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গেছে লে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু 
একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়। 
উত্তেজন]| অথবা অজ্ঞতা বশত এ-পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, 
আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, 
সুতরাং, কথায় ব। আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি 
ভাবতেও পারিনে। 
ইতি ২র] ফাস্তন, ১৩৩৩ 
সেবক-_শ্রীশরৎচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় 
এ-চিঠি কথাশিল্পী লিখেছেন বটে কিন্তু নানা কারণে তা কবিগুরুর কাছে 
পৌঁছতে পারে নি। উক্ত পত্রে শরত্মনের রাজনৈতিক চিন্তার কথা আমরা 
জানতে পারি। 
শরৎচন্দ্রের পরলোক গমনের পর “পথের দাবী” রাজরোষ-যুক্ত হয় এবং ১৩৪৬ 
সালের বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপ নিয়ে জনসাধারণের মাঝে পুনরায় 
প্রকাশিত হয়। 
শরৎচন্দ্রের পথের দাবী” একটি সাথক ও. রলিষ্ট উপন্তাস। এতে তিনি 
রাজনৈতিক, লামাজ্জিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির ইঙ্দিত দিয়েছেন। এই 
উপন্তামে বৈচিত্রময় এবং বিপ্লবপুর্ণ শরতপ্রতিভার অন্যতম সার্থক প্রকাশ 
ঘটেছে। এর নায়ক সব্যনাচীর চরিত্র অপূর্ব । বোধ করি শরৎসাহিত্যের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কেননা তীর অনন্ত ন্বদেশপ্রেম, অসামান্য সাহস, অতুলনীয় শক্তি, 
বছবিস্বৃত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, অসাধারণ জ্ঞান, অতুল্য মনীষা, এবং ব্জকঠোর 
ব্যক্তিত্ব তাকে এক অতিমানবিক ও অলৌকিক স্তরে উঠিয়ে দিয়েছে । তীর 
সমগ্র সত্তা বিভিন্ন প্রকার কাঠিন্ের উপাদানে গঠিত হলেও অন্তরে তিনি 
ছিলেন কোমলপ্রাণ, ন্নেহরসসিক্ত এক আদর্শ দরদী মাহষ। দেশের বিশেষ 
করে পরাধীন দেশের সত্যিকারের নেতার এই তো ষথার্থ পরিচয় এবং চাতিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য। দুরদর্শী এবং বিপ্লবী শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই গুঢ় সত্যটি ভালভাবে হৃায়ঙগম করতে পেরেছিলেন 
ৰলেই সব্যসাচীর মত চরিজ্ স্থা্ইী করেছিলেন। এবং এব সঙ্গে তার ভবিষ্ুৎ- 
টা হুক্ম মন এই সত্যও জেনেছিল ধে আগামী দিনে ভারতবর্ষে এরকম যোগ্য 
নেতার প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়োজনে । 
এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ষে শরৎচন্ত্রের সেই ভবিষ্যতের আশা- 
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আকাক্ষ! অনেকাংশে সার্থক করে তুলেছিলেন তারই দেশের মানুষ বিপ্লবী 
স্থভাবচন্ত্র বন্ যিনি নাকি শরতবণিত অপরূপ চরিত্রের অধিকারী বযমাচীর 
জীরস্ত বিগ্রহ বিশেষ। 

এলো! ১৩৩৩ লালের আযাঢ় মাস। এ সময়ে স্থ্রুমা উপত্যক' ছাত্র 
সম্মিলনের তৃতীয় বাধিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। 
সেখানকার শিলচর ছাত্রসংঘ তাকে লন্র্ধন! জানিয়ে এক মানপ্ দেয় । 

১৩৩৩ সালের ১*ই কাতিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা গ্রভাসচন্দ্র বা স্বামী 
বেদানন্দের মৃতা হয়। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরামকু্চ সেবাশ্রমের 
অধ্যক্ষ। সন্যাপী হলেও তিনি মাঝে মাঝে দাদার বাসায় এসে থাকতেন। 


শেষজীবনে দাদা শরতচন্দ্রের বাসায় তার প্রাণবিয়োগ ঘটে । 
ভাইয়ের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রন্ত হন শরৎচন্দ্র । তার সেই শোকের কথা 


জানিয়ে একবার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, “এই আকন্মিক ছোট ভাইয়ের 
শোর আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে । বাথ ষে এতবড় থাকে এ 


আমি জানিতাম ন1।” ্‌ 
শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের তীরে ভাইয়ের মৃতদেহ সৎকার করেন এবং সেখানে 


একটি সমাধিবেদী তৈরী করে দেন । প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নিজের হাতে প্রদীপ 
জেলে সমাধির জায়গায় রেখে আসতেন । 

প্রতিবছর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুদিবসে তিনি সমাধির জায়গায় কীর্তন গানের 
আয়োজন করতেন। এ দিনে বহু লোককে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। 

হাওড়ার শিবপুর সাহিতা সংসদ ১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাব্র শরৎচন্ত্রকে 
অভিনন্দন জানায়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র 
মজুমদার । উক্ত সভায় শরৎচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বাংলার একাধিক লেখক- 
লেখিকাদদের লেখা রচনাপূর্ণ পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। 

১৯২৭ খ্রীষ্টান্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। 
্স্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে এটি ১৩২৭ সালের পৌষ-ফান্ন ও ১৩২৮ 
সালের বৈশাখ, আবাড়, ভাত্র-আশ্বিন ও পৌঁধ সংখ্যা “ভারতবর্ষে আংশিকভাবে 
মুক্তিলাভ করে। 

আরও একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। 
সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নগ্রতা 
প্রসঙ্গে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের “বিচিত্রা'য় “সাহিত্যধর্ম নামে একটি প্রবন্ধ 


লেখেন। তাতে তিনি সাহিত্যে নগ্রতা ও অঙ্গীলতা প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় মস্তব্য 
করেন। তিনি লিখলেন, “সম্প্রতি আমাদের লাহিত্যে বিদেশের আমদানি ষে 
একট] বে-আক্রতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য- 
পদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের 
রূসবোধে যে আক্র আছে সেইটেই নিত্য, ঘে আস্ডিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে 
সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমন্ত ডিমোক্তাসি তাল ঠুকে বলছে, এঁ 
আক্রটাই দৌর্ধল্য, নিধিচার অলঙ্জতাই আর্টের পৌঁরুষ ।১. 

কবিগুরুর লেখা এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্ 
সেনগুণ্চ 'সাহিত্যধর্মের সীমানা” নামে “বিচিন্রা'র পররর্তা সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। 

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের লঙ্গে শরৎচন্দ্র আধুনিক- 
সাহিত্য ও সাহিত্যে অশ্গীলত1 প্রসঙ্গে ঘে আলাপ-আলোচন৷ হয় তা তিনি 
উক্ত পত্রিকার এক সংখ্যায় প্রকাশ করেন। 

এই সকল পত্রপত্রিকা পাঠ করে অনেকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন 
এবং এই ব্যাপারে তার মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অন্গরোধ জানালেন । 

ভাতে ১৩৩৪ সালের ১*ই ভাত্র শরৎচন্দ্র জানালেন নিজের কথা উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা! এক পত্রে, 'নরেশবাবু পণ্ডিত মান্য, বেশ গুছিয়ে অনেক 
কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথ! বলবার ছিল। কিন্তু 
ববীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি, ভয় হয়। 
আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া 
আমার লেখার মধ্যে দেখ] দেয় । নরেশবাবুষে সম্মান রক্ষা করে তার প্রতিবাদ 
করেছেন পাছে আমি ততটা পেরে ন। উঠি ।, 

পরে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং 
সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তব্য সমর্থন করে শরৎচন্দ্র ১৩৩৪ সালের 
আশ্বিন সংখ্যা “বঙ্গবাণীতে' “সাহিত্যের রীতিনীতি” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। 

তীর প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকের মধ্যে সন্দেহ জাগলো যে তিনি হয়তো 
কবিগুরুর প্রতি অবথা কটুক্তি করেছেন। 

কিন্ত শরৎচন্দ্র তার প্রতিবাদে একাধিক জনের কাছে পত্র লেখেন। তীর! 
হুলেন রাধারানী দেবী এবং উমাপ্রসাদ মৃঘোপাধ্যায়। ূ 


খখ 


উক্ত পত্রদ্বয়ে শরৎচন্দ্র এসব অপপ্রচার খণ্ডন করে বলেন যে ধাকে তিনি 
গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন তার বিরুদ্ধাচরণ তিনি কিভাবে করতে পারেন তা৷ তিনি 
ভাবতে পারছেন না। তিনি কেবলমীত্র বিশ্বকবির উক্ত প্রবন্ধের শেষের দিকটা 
সবিনয়ে প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। 

১৯২৭ খ্রীষ্টান্বে শরৎ্চন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে ঘটলো! এক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । স্থভাষচন্ত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, স্থরেক্রমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের বিপ্লবী 
নেতারা বুটিশ সরকারের বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন । 

তার! মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু তাদের মনে সুখ-শান্তি আদৌ রইল না। কারণ 
তাঁরা না পারলেন তীদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে, না পারলেন কংগ্রেশী 
নহকর্মীদের সঙ্গে আগের মত গ্রাণখোলাভাবে মেলামেশা করতে। ূ 

শল্লৎচন্দ্র এই বিপ্লবী রাজবন্দীদের যোগ্য লম্মান দেবার জন্তে উৎসাহী হলেন । 
হাওড়া জেল! কংগ্রেম কমিটির পক্ষ থেকে তাদের সম্ব্ধন। জানাবার আয়োজনে 
মনপ্রাণ ঈপে দিলেন। তার জন্যে একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হলে! । শরৎচন্ত 
উক্ত সমিতির সভাপতি হন । 

সন্বদ্ধনানভায় মুক্ত রাজবন্দীদের উদ্দেশ্য করে শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেশের জন্যে 
এর! জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বন্থ উৎসর্গ করেছে, এরাই 
দেশের মুক্তির অগ্রদূত । গভর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্তার 
মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেন্ট সহ চেষ্টা করেও পারলে 
না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাঙ্গেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ' স্বাধীনতার 
ত্বপ্ন। চিরচঞ্চল চিরজীবী চিরতরুণ এরা । দেশের তরুণদের আমি বলি, 
তোমাদের এত ঝড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই, 

শরৎচন্্রেরে এই ভাষণ দেশের তরুণদের মনে-প্রাণে এনে দিলো এক 


নবজাগরণের মন্ত্র। তারপর থেকে 'তারা বিপ্লবী রাজবন্দীদের ষ্থার্থতাবে বুঝতে 
শুরু করলো 


শরৎচন্দ্র পথকভাবে কোন নাটক রচনা করেন নি। তবে তার লেখা ছু'টি 
মাত্র উপন্তাস 'দেনাপাওনা ও পিলীসমাজ'-এর নাট্যবূপ দিয়েছেন। তাও 
“দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ তিনি নিজে দেন নি। দিয়েছেন একালের শ্বনামধন্ত 
নাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী । তিনি কেবল শেষবারের মত সংশোধিত ও মাজিত 
করে দিয়েছেন এবং নাটকটি পুস্তকাকারে তার নামেই প্রকাশিত হয়। 


৪৩ 


উক্ত উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবার পর শরৎচন্দ্র তার একট! কপি পাঠিয়ে দেন 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যোড়শী নাটক প্রনঙ্গে ভাল মতামত দিলেন না। তিনি 
বললেন, যোড়শীতে বাস্তব ঘটনা বিশেষ কিছু নেই। যা আছে ত| নিছক 
ফরমামের মনগড়া বস্তমাত্র । 

কবিগুরুর উক্ত মস্তব্য শুনে বিশেষভাবে ব্যথিত হুন শরৎচন্ত্র। পরে তিনি 
তার মন্তব্য লিখে জানান, "অনেক কিছু দেখা এবং জান! সাহিত্যিকের পক্ষে 
নিছক ভালো! কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে । কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল 
শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে 
পারে। বোধহয় এই বইখানাই তার একট উদাহরণ। এটা লিখি একট 
অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জান] বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে । সেই জানাই হ'ল আমার 
বিপদ । লেখবার সময় পদে পদে জেরা! করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও 
গতিকে কেবল বাধাই দ্েক্প নি, বিকৃত করেছে । সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পন। মেশাতে 
গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে । জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাষথ 
বিবৃতিতে ইতিহাস রচন] হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের 
সঙ্গে কল্পন। মিশিয়ে হোলো আমার ষৌড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে 
সমাদর লাভ কর] গেল প্রচুর, কিন্ত আপনার কাছে দাম আদায় হোলে! না। 
এ আমার বাইরের পাওয়। সমস্ত প্রশংসাই নিশ্ফল করে দিলে] ।” 

শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত ব্যাখ্যা করে লিখলেন, “তোয়ার 
নাটকে যে 7১015০61%০-এর কথ! বলেছি সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তগত | 
অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিঝেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার 
ভাষায় চিত্রে ব্যবহারে যথাধথ পরিমাণ সামধন্ত রক্ষা হয়নি বলেই আমার 
বিশ্বাম। অর্থাৎ তুমি ঘা কিছু বলতে চেয়েছ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে 
সঙ্গত করে বলতে তা৷ হ'লে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হুত-_মূল কথাটা বজায় 
থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হ'লে তবেই 
মেটা সত্য হর।” 

এই যোড়শী নাটক প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ 
হয়তে। ঘোড়শীর ভৈরবীরূপটি যথাযথ বাস্তবধর্মী হয় নাই বলিয়াই অভিযোগ 
করিয়াছেন । যোড়শীর অলকা ও বিস্রোছিনী প্রজ্জানেত্রী সত্তা তাহার ধর্মীয় 
ভৈরবী নৃত্তাকে কিছুটা হয়ত! আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু যোড়শীর পরিবেশ ও 


আচরণের মধো তাহার বাস্তব রূপের সঙ্গে সামগ্ুন্ত নাই ও-কথ| বলা চলে না, 
ষোড়শী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় স্থুবিচার করেন নাই ।' 

যাই হোক বাংলার প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে শরৎচন্দ্র 
যোড়শী নাটকের শেষ দিকে কিছু রদবদল করে দেন। যৃল আখ্যানের সঙ্গে 
নাটকের বিষয় বন্তর অমিল ঘটে । মূল আখ্যানে অর্থাৎ দেনাপাওনায় জীবানন্দের 
মৃত্যুদৃশ্য দেখানে! হয় নি অথচ “যোড়শী” নাটকে তা দেখানে! হয়েছে । 

১৩৩৪ সালের ২১শে শ্রাবণ শনিবার নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয় 
ষোড়শী। জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন ষশন্বী নট শিশিরকুমার 
ভাছুড়ী। 

এঁ অভিনয় দেখার পর সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের দর্শকগণ একবাক্যে অভিনেতা - 
অভিনেতৃদের প্রশংসা করেন। এমনকি শরৎচন্দ্র ত্বরং অভিনয় দেখে খুসী হয়ে 
কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়কে লেখেন, ***শিশিবরের অভিনয় দেখেছেন? কি 
চমৎকার করে। বইট1 আমার উপন্যাস দেনাপাওনার গল্প থেকে নেওয়া 1”... 

এই প্রসঙ্গে হৃসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় লেখেন, **শরৎচন্ের সৃষ্টির 
মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব স্থষ্টি, নুতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের 
মৃতি।... 

১৯২৮ হীষ্টাবের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে শরৎচন্দ্রের আর এক অমর উপন্যাস 
'পল্লীসমাজে”-র কাহিনী নিয়ে “রমা” নামক নাটক রচিত হয়। নাট্যকার এই 
নাটকে নাট্যশিল্পের গুণাবলীর বিচিত্র প্রকাশ না ঘটিয়ে উপন্যাসে বণিত ঘটনাগুলিই 
একের পর এক সাজিয়ে গেছেন। তার মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব নেই যা নাকি 
দর্শকদের কাছে আরও উপতোগ্য ও আকধনীয় করতে পারতো । তবু দর্শকর! 
এই নাটকটি দেখে আনন্দে অভিভূত হন। “রমা” ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 
১৩৩৫ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে | স্তগ্রলিদ্ধ নাট্যগোর্ঠী আর থিয়েটার এর 
অভিনয়ের দায়িত্ব নেন। 

১৯২৭ গ্রীষ্টান্বের আগষ্ট মাসে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চেষ্টায় ও. 
পরিচালনায় নাট্যমন্দিবে পুনরায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় “রমা” নাটকটি । 
দিদার? নিজেও একাধিকবার এই নাটকের অভিনয়ে নামেন । 


এলো! ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র । এ বছরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তিপায় 
বছরে পদার্পণ কবেন। সেই উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তকে ইউনিভাসিটি- 


ইন্ট্টিটিউট-এ এক নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো! হয়। উক্ত সম্বর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব 
করেন বাংলাসাহিত্যের 'বীরবল" প্রমথনাঁথ চৌধুরী । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এট 
উপলক্ষে এক বাণী পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্মাননা-সভায় বাংলাদেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন 
বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় 
লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে মে-কথ| স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ্য 
সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান 
করতে পারলুম ন! | এও তারি মধ্য একটা। বস্তত আমি আজ 'মতীতের প্রান্তে 
এসে উত্তীর্ণ এখানকার প্রদোধান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রনারিত করে তাকে 
আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি ৰততমান বাংল] সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন 
প্রতিভাজ্যোতি বিকীণণ করছেন । 

সম্বদ্ধনার উত্তরে কথা শিল্পী তীর সাহিত্যধর্ম প্রসঙ্গে বলেন, “হেতু যত বড়ই 
হোক, মানুষের প্রাতি মানুষের ঘ্বণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন ন! 
এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তো আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, 
এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ । 
পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠছে। আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে 
বড় এই অভিযোগ । 

£এ ভালে! কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ 
অধিক হয় কিনা এ বিচার করেও দেখিনি-_শুধু সেদিন যাকে সত্য ঝ'লে অন্থভব 
করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি । এ-সত্য চিরস্তন ও শাশ্বত কিন) 
এ চিন্তা আমার নয়। কালে-যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়-_তা নিয়ে কারও সঙ্গে 
"আমি বিবাদ করতে যাব না।,, 

১৯২৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সিডি, তারিখে শরৎচন্দ্র ঢাক! জেলার না 
অভয় আশ্রমের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার আয়োজন করেন 
পশ্চিম দিনাজপুরের যুবক ও ছাত্রগণ । এ সভায় শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দেন নি 

*সত্যাশ্রয়ী” নাষে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় । 

১৯২৯ খ্রষ্টাবের ইস্টারের ছুটি পড়লো। এ সময় রংপুরে বসলো! বঙ্গীয় যুব- 
সম্মিলনীর অধিবেশন | উক্ত অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কত করেন কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সভায় তিনি এক জোরালে| ও দ্বলিষ্ঠ ভাষণ দেন। 
তাতে বলেন, “কংগ্রেস অনেকদিনের-_ আমারই মত সে বৃদ্ধ; কিন্ধ যুব-সংঘ 


গড 


পেদনের--তার শিরায় বুক্ত এখনও উষ্ণ এখনও নির্ল। কংগ্রেস দেশের' 
.মাথাওয়ালা আইনজ্ঞজ রাজনীতি-_-বিশারদগণের আশ্রয়কেন্দ্র, কিন্তু যুব-সংঘ 
কেবলমাত্র প্রাণের এঁকাস্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরী ।” 

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বল্নে, “ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাকা 
ভেদে বেড়ায়__সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে 
শুরু করেছে । কিন্তু এক্টা কথা তোমরা তুলো ন! যে, কখনও কোন দেশেই 
শুধু শুধু বিপ্লবের জন্তেই বিপ্রুব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্রুবের সৃষ্টি 
মান্থষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধের্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে 
হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘ্বণা, অর্থনৈতিক বৈষমা, 
মেয়েদের প্রতি চিন্তুহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু 
রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে ।” 

১৯২৭ শ্রষ্টাব্বের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে শরৎচন্র্রের চুয়ানূতম জন্মতিথি 
সাড়ঘরে উদ্যাপন করা হয়। এর উদ্যোক্ত। ছিলেন প্রেমিভেন্সী কলেজের বস্ধিম- 
শরৎ সমিতি। তারা অমর কথাশিল্পীকে যথাযোগ্য আভনন্দন জানান । 
অভিনন্দনমভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
উক্ত সভায় কথাশিল্পী তরুণ লেখকদের সাহিত্য প্রসঙ্গে নিঙগের মতামত বাক্ত 
করেন। তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে তরুণদের রচিত সাহিত্যে শক্তির পরিচয় 
থাকলেও রসবস্তর অভাব রয়েছে। | 


শরৎচন্দ্রেরে আর এক অমর উপন্াস--সমাজবিদ্রোহের লার্ক রূপময়, 
শেষ প্রশ্ন প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষের ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কাতিক, মাঘ-চচস্র, 
১৩৩৫ আালের জ্যে্ঠ-শ্রাবণ, কাতিক, পৌষ ও ফাল্তুন ; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, 
শ্রাবণ, কাতিক, পৌষ, ফাল্ধুন ও চৈত্র, ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের 
বৈশাখ সংখ্যায় । 

পরে ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে সামান্য বুদবদলের পর উক্ত উপন্তাসটি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্তান প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ 
লিখেছেন, 'ব্রত্ধদেশ হইতে ফিরিয়া আমিবার পর শরৎচন্র্রের সাহিত্যে ষে 
বিদ্বোহের আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তাহাই লেলিহান অগ্নিশিখারূপে 
শেষ প্রশ্নের? মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল ।,... 

এই বিদ্রোহী গুণসম্পন্ন পুস্তকটি প্রকাশিত হবার পর অনেকের কাছ থেকে 


কটু ও তিক্ত সমালোচনা শুনেছেন শরৎচন্ত্র। কিন্তু তার জন্যে তিনি আদো 
দমে যান নি। তীর সংক্কার-শুদ্ধ মন ছিল খাপখোল! তলোয়ারের মত। তা 
থারা তিনি তদানীস্তন কালের সমাজে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কুসংস্কারের মূল কর্তন করতে উদ্ভত হয়েছিলেন। সুতরাং বিপরীত 
মতের তীক্ষ কটাক্ষে ভীরুর মত পিছু হটে যান নি। বিরুদ্ধ সমালোচনার উদ্বেল 
তরঙ্গের সামনে সাহসী যোদ্ধার মত অচল--অটল হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । তবে 
মাঝে মাঝে তিনি যে তার সবচেয়ের প্রিয় উপন্যাস 'শেষপ্রশ্নের পক্ষে মতামত 
শোনবার জন্তে উৎসুক ছিলেন তা আমরা জানতে পারি ১৩৩৮ সালের ৩*শে 
বৈশাখ রাধারাণীকে লেখা এক পত্রে । উক্ত পত্রে তিনি লেখেন, 'শেধপ্রশ্ন' তোমার 
ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম । ভেবেছিলাম এ-বই ভালো লাগবার 
মান্য বাংল! দেশে হয়ত পাবো না; শুধু গালি-গালাজই অদৃথ্টে জুটবে, কিন্তু 
দেখছি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও 
মিলচে।১ 

শেষপ্রশ্নে কেবল সমাজবিদ্রোহের ইঙ্গিত নেই, তাতে রয়েছে নতুন কালের 
সাহিত্যের এক নতুনতর রূপ। শরৎচন্দ্র নিজেই এই প্রনঙ্গে বলেছেন, “অতি 
'আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত... 

এই মন্তব্যটি তিনি রাধারাণীদেবীর কাছে পত্রমারফৎ করেন। আবার 
১৩৩৮ সালের ৩*শে বৈশাখ তারিখে দিলীপ কুমার 'রায়কে যে পত্র লেখেন 
তাতেও এ একই কণ্ঠম্বর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি লেখেন, “শেষপ্রশ্নে অতি- 
আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা 
করেছি। খুব করবো, গর্জন করে নোঙরা কথাই লিখবো । 

শরৎচন্ত্র ঠিক কথাই বলেছেন। এই উক্তি হচ্ছে তাঁর মত যথার্থ বিধ্ববী 
সাহিত্যিকের | লেখকের লেখক-এর জবানবন্দী | 


১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ । ডিসেম্বর মাস। 

রবীন্দ্রনাথের সঞ্ততিতম জন্মোৎসব পালন করেন দেশবাসী । এই উপলক্ষে 
কবিগুরুকে দেশবাসীর তরফ থেকে ষে মানপত্রটি উপহার দেওয়া হয় তা রচনা 
করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র | 

উক্ত জয়ন্তী উৎসবে সাহিত্যনম্মেলনও হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন 
শরৎচন্দ্র। সম্মে্সনে তিনি "রবীন্দ্রনাথ নাষে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে 


কবি ও কবিরচিত সাহিত্যের প্রাতি তার নিষকলুষ শ্রদ্ধ। ও গ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে । 

আবার এলো ১৩৩৯ দ্ালের ৩১শে ভাপ্র। এদিন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 
পুণ্য জন্মতিথি। কলকাতার নাগরিকবৃন্দ এ দিনে অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের ৫৭তম 
জন্মর্দিনে তাকে সম্বদ্ধনার আয়োজন করলেন টাউন হলে। 

কিন্ত রাজনৈতিক দলাদ্দলির জন্তে এ দিন উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে 1. 
পরে ২রা আশ্বিন এ সভা হলো । তাতে সভাপতিত্ব করার কথ। ছিল কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের । কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি অন্কুপস্থিত থাকলেন। তবে 
তিনি একটি বাণী পাঠিয়ে দেন। তাতে লেখেন, ***পথে পথে পদে পদে তুমি 
পাবে গ্রীতি, তুমি পাবে সমাদর । পথের দুই পাশে ফেলব নবীন ফুল ঝতৃতে 
ফুটে উঠবে তারা৷ তোমার | অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত 
হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক। আজ 
দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তার! তোমার কাছ থেকে পথের 
দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশ! পূর্ণ করতে থাক, পথের চরম প্রান্তবর্তী 
আমি সেই কামনা করি | 

শরত-বন্দনা সমিতি কয়েকজন সাহিত্যিকের লেখ সংগ্রহ রে “শরৎ-বন্দনা 
নামে একটি পুস্তক সংকলন করেন এবং সেটা যথাসময়ে তারা শরৎচন্দ্রের হাতে 
তুলে দেন। এ ছাড় তাকে দোনার দোয়াত কলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের 
খড়ম আর কয়েকটি মানপত্রও উপহার দেওয়! হয়। 


১৯৩৩ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে শ্রীকান্ত ( ৪র্ধ পর্ব) প্রকাশিত হয় 
পুস্তকাকারে। তার আগে এটি ১৩৩৮ সালের ফাল্ন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের 
বৈশাখ-মাথ সংখ্যায় “বিচিত্রায়” প্রথম প্রকাশিত হয়। 

শ্রীকান্ত; ( ৪র্থ পর্ব ) শরৎচন্দ্রের মনের ত উপন্যান। ( এই প্রসঙ্গে ১৩৪০ 
সালের ১*ই ভাত্র তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে লেখেন, 'শ্ীকাস্ত, 
(৪র্থ পর্ব) তোমার এত ভালে! লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে, 
কারণ এ বইটি সত্যিই আমি ঘত্ব করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের 
ভালে। লাগার জন্যই ।,..* 

কবিশেখর কালিদাস রায় এই গ্রন্থ প্রঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এট] বীতিমত 
একট! এপিক কাব্য 1 | 

কাণিদাস রায় নিজে কবি তিনি হৃদয়বান। তাই তিনি থার্থই বুঝেছেন 


"খুজি 


শ্রীকান্ত ( ৪র্থ পর্ব )-এর মহিমা । এই গ্রস্থে শরৎগ্রতিভা যে উজ্জল আলোক- 
মালায় মণ্ডিত হয়ে ললাটদিগন্ত হতে অন্তরের মণিকোটায় প্রবেশ করে ধীর. 
স্থির, সংযত ও শাস্ত হয়ে শিল্পীকে এক অসাধারণ ও অলৌকিক গৌরবের উচ্চ 
আসন দিয়েছে তা যে কোন সদ, নিরপেক্ষ এবং হৃদয়বান পাঠক একবাক্যে 
স্বীকার করবেন। 

কথা শিল্পী কি মনোভাব নিয়ে উক্ত উপন্যাসটি লেখেন নেই প্রপক্ষে তিনি 
১৩৪০ সালের «ই জ্যোষ্ট তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে জানিয়েছেন, 
'আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটন] নিয়ে এ-পর্বটা! শেষ করবো এবং 
নানাদিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু রস 
সথষ্ট হুয় সেট! যাচাই ক₹বো!। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্যে নয়, ঘটনার 
অসামান্ততায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী-অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই 
এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুত্খ বিবৃতি 
নয়, থাকবে শ্রধু ইঙ্গিত-_শুধু বলিক ধার! তাদের আনন্দের জন্য । কতটা কি 
হয়েছে জানিনে তবে উপন্াসসাহিত্যের ষতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি ষে, 
ঘি আর কিছুই ভালো না পেয়ে থাকি, অন্তত; অসংযত হয়ে উচ্ছুঙ্খলতার 
স্বরূপ প্রকাশ করে বসি নি।, 

শ্রীকাস্ত* € ৪র্থ পর্ব) প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শরৎসাহিত্যসমালোচক ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষ লিখেছেন, “চতুর্থ পর্বে রাজলম্ষ্মীৰ গৃহলক্্ীরপ দেখিলাম । ষে 
রাজলম্্ধী শ্রীকান্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু ধর! দেয় নাই, এষেন সে নহে । 
এ শ্রীকাস্তকে নিশ্চিন্ত করিয়া কল্যাণবাধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।”... 

শরংচন্দ্রের শেষ গল্প হচ্ছে 'অন্থুরাধা” ৷ এটা “তী+ ও “পরেশ” গল্পের সঙ্গে 
একত্র হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাৰের ১৮ই মার্চ তারিথে। 

“অনুরাধা” গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪* সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে” । 

এই গল্পটি গ্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেন। একদল বললেন, 
শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লিখেছেন আধুনিক সাহিত্যিকদের দেহসর্বস্থ প্রেমের 
প্রতিবাদম্বরূপ | 

কিন্ত আসলে শরৎচন্দ্রের মনে তেমনিধার1 ভাব ছিল না। তিনি এই প্রসঙ্গে 
নিজের মতামত জানান, 'দেখ, কোন কিছুর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি 
অনুরাধা লিখিনি। এতে নায়িকার যে মাতৃমুতি, সেবাঁপন্নায়পত।, চরিত্রের মাধুর্য 
নায়ককে মুগ্ধ করলে-_তার ফলে নায়কের চিত্তে যে অন্থুরাগের রঙ রধিত হ'ল, 


তা তে অলীক নয়__দেই-ই তো প্রেম। নারীচরিক্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে 
মনে শিল্পী উপভোগ করতে ন। পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্য- 
স্ট্টি কখনও সার্থক হ'তে পারে না। প্রেমে দেহের যে স্থান নেই তা নয়, কিন্ত 
তার স্থান ঠিক গাছের শেকড়ের মত-_মাটির নীচে 1, 

শরৎচন্দ্রের সতী” গঞ্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের আবাঢ় সংখ্যা 
'রঙ্গবাণী-তে আর “পরেশ” গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে এক 
পত্রিকার পৃজাবাধিকী সংখ্যায় । 

শরৎচন্দ্র ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তার বালীগঞ্জের ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে 
এলেন। এ সময় তিনি একখানি মোটরও কেনেন । 

ক্রমে তিনি কোলকাতায় অবস্থান করে সচ্ছুল জীবন-াত্রা চালাতে লাগলেন । 
এক সময় যে মানুষ অর্থের অভাবে পরীক্ষার ফির টাকা যোগাড় হতে পারে নি 
বলে পরীক্ষা দিতে পারলেন না৷ এখন সেই মানুষের লেখা বইয়ের অসম্ভব বাজার 
চাহিদা তাকে ধনবান করে তুললো! । বাংলার লেখকের কাছে এ কম ভাগ্যের 
বিষয় নয়। 

তবু শরৎচন্দ্র কোলকাতায় থাকতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি চলে 
যেতেন তার প্রিয় সামতাবেড়ের বাগানবাড়ীতে । সেখানে দরিদ্র গ্রামবাসীদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যতট৷ শান্তি ও স্থখ পেতেন তার একান্ত অভাব 
ছিল কোলকাতার বাড়ীতে । শহুরে মানুষের তুলনায় পল্লীগ্রামের মানুষই 
ছিল কথাশিল্পীর কাছে অপেক্ষাকৃত আপনজন । কারণ তিনি ছিলেন যেমন 
দিলখোলা ও সরল মনের মানুষ তেমনিধারা প্রকৃত মানুষের সন্ধান পেতেন বাংলার 
পল্লীগ্রামের মানুষদের জীবনে । আসলে এটাই ছিল শরৎচন্ররের ষথার্থ শ্বরূপ-_ 
মহাজীবনের আসল পরিচয় । 


শরত্চন্দ্রের 'দুত্তী' উপন্যাসটি অবলম্বন করে “বিজয়া, নামে এক নাটক 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্বের ২৪শে ডিসেম্বর তারিকে। উক্ত নাটকে 
উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রায় সবটুকুই বর্তমান । বিশেষ করে উপন্যাসে লিখিত 
সংলাপগুলি নাটকে অবিক্ৃতভাবে স্থান পেয়েছে । তবে শরৎচন্দ্র কিছু রদবদলও 
করেছেন দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার 
অবিনাশচন্র ঘোষালকে বলেন, “বিজয়! যদিও দত্ত! থেকে নেওয়া কিন্তু আমি 
'অনেক কিছু বদলে, একরকম একখানি নতুন নাটক লিখে দিয়েছি। আমার 
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অনে হয়, আমার ষোড়শীকে দেশের লোকের! যেভাবে নিয়েছিল বিয়া তার 
চেয়েও আদর পাবে-- অবশ্থ অভিনয় ষ্দি ভাল হয়। আমার বিশ্বাস, শিশির 
যর্দি একটু পরিশ্রম করে, তাহলে বিজয়! নিশ্চয়ই তাকে বীচিয়ে দেবে। সত্যি 
কথা বলতে কি, লোকে যে যাই বলুক, শিশির যে একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট 
সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ নাই |, 

প্রসিদ্ধ নট শিশির কুমার ভাদুড়ী “বিজয়া নাটকটি ১৯৩৪ সালের ২২শে 
ডিসেম্বর তারিকে “নবনাট্য মন্দিরে? মঞ্চস্থ করেন । 

নাটকটি ম্স্থ করার আগে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে নাটকটির কিছু পরিবর্তন 
করতে ইচ্ছে প্রকাশ করলে শরৎচন্দ্র অন্তুমতি দেন নি। 

তথাপি নাটকটি অসাধারণ যঞ্চসাফল্য লাভ করলো । তাইতে উৎসাহিত 
হয়ে শরৎচন্দ্র “নববিধানে"র নাট্যরূপ দিতে চাইলেন। কিন্তু এ সময় শিশির 
কুমার অনুস্থু হয়ে পড়লেন । সুতরাং তার দ্বার] এ কাজ আর হলো না। 

পরে শিশির ভাছুড়ীর অগ্ঠরোধে শরৎচন্ত্র তার অমর উপন্যাস 'গৃহদাহ*-এর 
নাট্যরূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন। ছু” অঙ্ক লেখার পর তিনি অন্থস্থ হয়ে পড়লেন। 
তার ছার! আর লেখা সম্ভব হলো না। বাকি ছুটি অঙ্ক শিশির কুমার নিজে 
লিখে অভিনয় করেন। নাটকে ওর নাম হলো “অচলা”। 

কিন্তু উক্ত নাটকটি মঞ্চে সাফলালাত করতে পারে নি। আর শরৎচন্দ্রও 
“গুহদাছে'র নাট্যরূপ “অচলা” পাঠ করে খুশী হতে পারেন নি। 

শরত্চন্রের অনেক উপন্যাস নাটকাকারে যেমন মঞ্চস্থ হয়েছে তেমনি তাঁর 
কতকগুলি উপন্যাসের কাহিনীকে কেন্দ্র করে চলচিত্রও তৈরী হয়েছে । বাংলার 
'অন্ততম স্বনামধন্য চলচিত্রশিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎ্চন্দ্রের 'গৃহদাস+ ও «দেবদাস 
চলচিত্রে রূপ দেন। শবৎচন্দ্র প্রমথেশকে “দেবদাস” চলচিত্রের জন্যে অকু 
প্রশংস। ও সাধুবাদ জানান । বাস্তবিক সেদিন “দেবদাস চলচিত্রে অসাধারণ 
জনপ্রিয়ত। অর্জন করে । আজও তার রেশ কিছুমাত্র কমেছে বলে মনে হয় না। 
কেননা কিছুদিন আগে শরখ্চন্দ্রের এই উপন্যাসের চলচিত্ররূপ হিন্দী ও বাংল 
ভাষায় সিনেমার পর্দায় জনলাধারণ প্রত্যক্ষ করে অসাধারণ আনন্দ লাভ করে। 
বক্স অফিসে প্রতিদিন ভীড়-_দিনেমাহুল হাউনফুল। 

শরৎচন্দ্র নাটক লেখেন নি। তিনি তার যে তিনখানি বইয়ের নাট্যকূপ 
দিয়েছেন তা শ্বতঃক্ফুর্ভভাবে নয় লোকের কথামত চাপে পড়ে। তাই বলে 
তিনি নাটক লিখতে পারতেন না এমন কথা বল! ঠিক হবে না। তিনি নাটক 
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লিখতে পারতেন ঠিক কথা । তবে কেন লেখেন নি তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন 
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন, “আমি নাটক 
লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আযার অক্ষমত! | দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার 
করে যদিই বা নাটক লিখি, তাহলেও আমার মঞ্জুরি পৌষাবে বা। মনে কোরো 
না কথাট! টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্ত 
একমাক্র প্রয়োজন নয় । এ-সত্য একদিনও ভূলিনে । উপন্াম লিখলে মাসিক 
পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাবলিশারের 
অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে 
এসেছি । গল্প লেখার ধারাট1] আমি জানি। অন্তত, শিখিয়ে দিন বলে কার 
দারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি । কিন্তু নাটক? বঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই 
হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট । মাথা নেড়ে ষদ্দি বলেন, এ জায়গাটার আযাকশন 
কম, দর্শকে নেবে না। কিংবা এ-বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন 
উপায় নেই। তাদের রায় এ-সম্বন্ধে শেষ কথ।। কারণ তার! বিশেষজ্ঞ। 
টাকা-দেনে-ওয়াল! দর্শকের নাড়ীনক্ষত্র তাদের জানা । সুতরাং এ বপদের 
মধ্যে খামাক] ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে। 

'নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি । কারণ, নাটকের য| অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বস্ত__য। ভালে! না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অস্যরে গিয়ে 
পৌঁছয় না--সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যান আমার আছে। কথাকে কেমন 
ভাবে বলতে হয়, কত সোজ। ক'রে বললে তা! মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, 
সে.কৌশল জানিনে, তা নয়। এ-ছাড়া চরিত্র বা ঘটনাস্থট্টির কথা যদ্দি বল, 
তাও পারি বলেই বিশ্বীস করি । নাটকে ঘটন! বা সিচুয়েশান স্যষ্টি করতে হয় 
চরিত্রন্থট্টির জন্যেই । ছু'রকমের হতে পারে--এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র 
পাত্রীরা, তাই ঘটন1 পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের হ্ুমুখে প্রকাশিত 
কর! । আর দ্বিতীয় হচ্ছে- চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটন! পরম্পরের মধ্যে দিয়ে 
তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো ।..আর একট] কথা - উপন্যাসের মত নাটকের 
61850101 নেই । নাটককে একট! নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগ্ততে দেওয়া চলে 
না। ঘটনার পর ঘটনঃ সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা _তাও 
হয়তো চেষ্টা করলে ছুঃসাধ্য হবে না। কিন্ত ভাবি। ক'রেকি হবে? নাটক 
ষে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী 
কৈ? নাটকের হিরোয়িন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে 
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না। এমনিধার! নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে 
না। আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গীলয়ের এই অভাবটা খুচবে, কিন্ত আমরা 
তা” হয়ত চোখে দেখে যেতে পারব না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, 
কখনে! হয়তো লিখতেও পাবি । কিন্তু আশা বড় করিনে ।, 

শরৎচন্দ্রের “বিপ্রদাস” উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের ফাগুন-চৈত্র, 
১৩৪* সালের বৈশাখ-আষাঢ, আশ্বিন-ফান্তুন, ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র 
ও কাতিক-মাঘ সংখ্যা *বিচিত্রা-য়। এটি হচ্ছে শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত 
শেষ উপন্তাস। এর আগে উপন্যাসটির ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যস্ত ৩য় ও ৫ম বর্ষের 
( ১৩৩৬-৩৮ ) €বেণু তে প্রকাশিত হয়। 

প্রায় একই সময শরৎচন্দ্র “শেবপ্রশ্ ও “বিপ্রদাস* উপন্যাস ছু'খানি লেখেন। 
অথচ উভয়ের বিষয়বস্তর মধ্যে কত প্রতেদ। 

“বিপ্রদান” উপন্তাসখানি শরৎচন্দ্র পরিণত বয়মে লিখলেও তার কোথাও ' 
কোথাও অসঙ্গতি রয়ে গেছে । কোথাও বা কস্টকল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। এই 
প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 

...বিপ্রদান” উপন্যাসের অনেকস্থলে ঘটনার অসঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়। 
উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের গভীর মনোযোগের অভাব ও রচনার শিথিলতা 
অনেকস্থলে স্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে। বন্দনা এই উপন্যান্ের কাহিনীতে বোম্বাই 
হইতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আর বোম্বাই ফেরা হইল 
মা। কেবল তাহাকে যাওয়ার উদ্চোগ করিতে দেখি । কিন্তু শেষ পযস্ত 
যাওয়া আর হুইয়। উঠে না 1”... 


বিদেশে শরৎ-সাহিত্য প্রচার হোক এই শুভ কামনা অনেক শরৎ-অন্গরাগী 
করেছিলেন । তারা এগিয়ে এসেছিলেন শরৎচন্দরের উপন্যাসগুলি ইংরেজীতে 
অনুবাদ করার জন্যে ৷ তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিক] নেন স্বনামধন্য ছিলীপ কুমার 
বায়। এই ব্যাপারে মহাষোগী অববিন্দের অবদানও কম ছিল না। আমরা 
এইসব খবর জানতে পারি দিলীপ কুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একাধিক 
পত্রে। একটি পত্র লেখেন ১৩৪১ সালের ওর] মাঘ তারিখে । . তাতে তিনি 
লেখেন, "অনুবাদ ভালো হবেই ধ! দেখে দেবার সংকল্প করেছেন . শ্রীঅরবিন্দ 
নিজে। কিন্তু বইটার নিজন্ব গুণ এমন কি আছে মণ্ট,? কেন যে ্রীজরবিন্দের 
ভালো লাগলে! জানি নে। অস্ততঃ না লাগলে বিশ্মিতও হোভাম না, স্ুপ্নও 


হোতাম না। তুমি শ্রীকাত্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো 
হয়ত বাঙালী একজন গল্পলেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন । 
তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ-অসম্ভবও হয়ত 
একদিন সম্ভব হবে। এই ভরনসাই করি 15... 

আর একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখলেন, “মণ্ট,৬ এই অতি তুচ্ছ নিষ্কৃতি নিষ্বে 
সমরাঙ্গনে নেমে পড়া আর টিনের খাড়। নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক 
কথা। নিঙ্জের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাইনে। শুধু একটা কথা এই মনে 
করি যে, তোমার গুরুদেবের আশীর্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ 
ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই । 

“তুমি শ্রীকান্ত তর্জমা করতে সন্কোচ বোধ করচো৷ কেন ? যদি হয় ত তোয়াকে 
দিয়েই হবে। ভবানীকে ডেকে ৪র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম, এর ঘে কোন 
একট! অধ্যায় তর্জম! ক'রে নিয়ে এসো । আট দশ দিন পরে সে নিজেত এলই 
না, চিঠিতে জানালে তার সাহস হয় না। এবং যে ইংরিজি চিঠিটুকু পাঠালে 
তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় »লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই 
লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ"লে খবরের কাগজের ভাষা হবে। 

“সোমনাথ মৈত্র যে 200 70811 08105191101 করতে উদ্যত হয়েছে এ-খবর 
আমি নিজেও জানি নে। বিচিত্রার উপেন নিজে ষদি এ-ব্যবস্থা কবে থাকে ত 
সে আলাদা । খবর নেবো । আমি ত খুঁজেই পাচ্ছিনে কে এ-কাজে হাত দিতে 
পারে তুমি ছাড়া। নিষ্কৃতির যে-তর্জম! তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে 
করতো? তবে, .তোমাকে শ্রীকান্ত তমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় 
না। কারণ এত বড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি 
হবে। 

নিফ্কৃতির সম্বন্ধে তোমার ঘে-রকম ব্যবস্থা কয়তে ইচ্ছে হয় কোরো । ছোট 
গলগুলোর তজ'া এখানে কবাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাইনে। 
আমার নিজের কাছেই রয়েছে পণ্ডিত মশাইয়ের তজ'মা1।। কিন্ত সে-দেখলেও 
তোমার হয়ত দুঃখ হবে |” 

এই পত্র ছু'খানি পাঠ করলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে শরতচন্ত্রের নিজের ও 
কম ইচ্ছে ছিল না যে তার সাহিত্য ইংরেজীতে অন্কবাদ এবং বিদেশে প্রচার 
হোক। 

শরৎচন্দ্রের মনে একসময়. ইউরোপ দর্শনের আগ্রহ হয় । সে দেশে যাবার 
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জন্যে পাসপোর্ট পর্ধস্ত তৈরী হয়েছিল। কিন্তু অস্থস্থ হয়ে পড়ার জন্যে তার পক্ষে 
মে দেশে যাওয়! সম্ভব হয় নি। 

শরৎচন্দ্র সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামেন নি ঠিক কথা তবে তিনি 
রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে খঙ্গহস্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
১৫ই জুলাই তারিখে টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন কর! হয়। সেখানে 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে জনসাধারণ প্রবল বিক্ষোভ জানায় । উক্ত 
সভায় সভাপতি হন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । সভার উদ্বোধন করেন কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাস 
কি হয়ে দীড়ালেো সকলের বড়? আর মান্ষ হলে! ছোট ? ঘযেবাবস্থা জগতেব 
কোথাও নেই, যাতে কোনও কল্যাণ হয় নি এই ছুর্ভাগা দেশে তাই কি হলো 
506019] 8100 1[96081161 01100012150971065? আর সে কেউ বোঝে না 
নাবালকের €৪১০৩০রা ছাড়া ?...নৃতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। 
সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলার হিন্দুর ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশী । 
আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোট করা হল চিরদিনের মতো1।...তাোদের বলতে 
চাই__অন্যায়, অবিচার-__একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে 
শেষ পর্বস্ত না মুনলমানের, ন! হিন্দুর, না জন্মভূমির-_কারও মঙ্গল হয় না।” 

ঢাক] বিশ্ববিষ্ভালিয় শরৎচন্দ্রকে ডি, লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি 
ঘখন ঢাকায় গিয়ে বিশ্ববিষ্ঞ।লয় প্রদত্ত উক্ত উপাধি গ্রহণ করেন তখন দেশের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ চলছিল। অনেকেই শরৎচন্দ্রের 
এই উপাধি গ্রহণট1 ভাল নজরে দেখলেন না । বিশেষ করে আর এক কারণে 
অনেকেই শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঢাকা মুঘলিম সাহিত্য- 
সমাজের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন, “এখন থেকে আমি মুসলমান সমাজ নিয়েই গল্প- 


উপন্তাস লিখবে। |, 
 শরৎচন্দ্রের এই প্রকার পিদ্ধান্তে অনেকেই অসন্তষ্ঠট হন। তখনকার সামগ্নিক 


পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে নানারকম লেখা ছাপা হলো । 

পরে শরৎচন্দ্র তীর বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তার এ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে 
বললেন, “উপাধি বিতরণের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার লাট মহোদয় । 
যখন তীর সঙ্ষে আহার করছি তখন কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্ের 
কথা ওঠে । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ঘদ্দি আমার সাহিত্যে মুসলমান 
নমাজের কথা দরদের সঙ্গে লিখি, তা! হ'লে এই মনোমালিন্তের অনেকট! স্থরাহা 
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হবে এবং তাতে দেশের কল্যাণ হবে । আমি তাঁর এ-কথায় সম্মতি জানাই। 
ভেবে দেখলুম তিনি কিছু অন্তায় বলেন নি। বাম্তবিকই, আমরা তই 
মুদলমান সম্প্রদায়কে আনাদের বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করি না কেন, আসলে ওর। 
আমাদের দেশেরই--এখানেই ওদের সব। "আমাদের ঘা মাতৃভাষা ওদের 
মাতৃভাবাও তাই । সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়ে যর্দি তাদের কথা৷ লিখি, তারা 
তা শুনবেই--না শুনে পারে ন1।: 

১৩৪৩ সাল। ১১ই আশ্বিন । দমদমের “অলকাভবন”। ওখানকার 
ব্ববিবাসরে *রৎচন্দ্রকে স্বর্ধনা জানাবার আয়োজন কর! হলো । উক্ত সভায় 
সভাপতিত্ব করবার জন্যে রবীক্্রনাথকে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 
২৫ তারিখে হলে আমি রাজী আছি।, ্‌ 

এ কারণে ১১ই আশ্বিনে সম্বর্ধনায় পর আবার ২৫শে আশ্বিন রবিবারের 
সন্বর্ধন] অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হয় । 


রবিবাসরের অন্যতম সদশ্য অনিল কুমার দেবের বেলেঘাটার বাগানবাড়ীতে 
এ সন্বর্ধনা-সভা অনুষঠিত হলে।। রবীন্দ্রনাথ এ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে 
শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে বললেন, “জ্যোতিষী অলীম আকাশে ডুব মেরে 
সন্ধান করে বের সবেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে 
নান। বেগে আবতিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্তে। 
স্থখে ছুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র স্থষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় 
দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেবেছে। তার প্রমাণ পাই 
তার অফুরান আনন্দে । যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর 
কারে! লেখায় তারা হয় নি। অন্ত লেখকর1 অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্ত 
সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিম্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি । 
অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের 
ঈর্বাভাজন 1,...... 

এরকম অভিনন্দন শরৎচন্দ্র এর আগে আর লাভ করেন নি কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে । সেই কান্ঘণে রবীন্দ্রনাথেত্র ওপর থেকে তার সকল 
প্রকার অভিযোগ ও অভিমান সমূলে উৎপাটিত হলো! । তার মন খুশীতে 
ভরে উঠলো । এই প্রসঙ্গে তিনি ১৩৪৩ সালের ১১ই কার্তিক উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে লেখেন, 'আমার একফটি বছরের প্রারভ্তে কৰি আশীর্বাদ 
করেছেন। 'অকুপণ ভাষায় মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন |... 
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কবিশেখর কালিদাস রায়ের সম্পাদনায় 'রসচত্র' নামে এক সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। শগৎচন্দ্র উক্ত চক্রের বৈঠকে 
নিয়মিতভাবে যাতাগ্লাত করতেন । একসময় তিনি এ চক্রের সভাপতি হুন। 
উক্ত বৈঠকে শরৎচন্ত্র তার জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বলতেন ।. 

চি, লিট উপাধি লাত করার পর শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন, জানাবার জন্তে 
রসচক্রের সত্যগণ শিল্পী অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের বন হুগলীর বাগানবাড়ীতে 
এক উ্যান-সম্মেলনের আয়োজন কেন। উক্ত সম্মেলনে শরৎ্চন্ত্রকে অভিনন্দন 
জানিয়ে বল! হলো, “আমরা কোন ঘট! সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই । আমরা! 
কোন মামুলি বচন-বিষ্তাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়1 করে 
আনি নাই, আমর] অভিনন্দন পত্র রচনা করি নাই-_আমরা ফুলের মালা 
পর্যন্ত পরাই নাই আম] আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর 
আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসশ্ষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল- 
রসন্রষ্টা হইতে না পারিঃ যেন বলের পরিপূর্ণ মর্ম উপলন্ধি করিয়া বসচক্রের 
নাম সার্ক করিতে পারি-_-এই আশীর্বাদ তাহার কাছে চাই।, 

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য কোনদিন ভাল ছিল না। ইদানীং আরও খারাপ 
হয়ে গড়লো । তার চিকিৎসকগণ স্থাস্্যোদ্বারের জন্যে বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ 
দিলেন। সেইমত তিনি কিছুদিনের জন্যে দেওঘরে গিয়ে থাকেন। সেখানে 
থাকান্র সময় “দেওঘরুম্থৃতি' নামে একটি গল্পও লেখেন । উক্ত গল্পের প্রধান নায়ক 
হচ্ছে একটি কুকুর । 


এলো ১৩৩৪ সালের ৩১ শেভাদ্র। শরৎচন্দ্রের প্রিয় দেশবাসী এবং 
গুণমুগ্ধ বন্ধুরা তার শেষ জন্মোৎসব পালন করলেন একটু আড়ম্বর করে। 
বিশেষ করে আকাশবাণার অধিকতা মিষ্টার স্টেপেলটন এই ব্যাপারে অধিকতর 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি বেতারে এক বিশেষ অনুষ্টানের আয়োজন 
করেন। তার নাম দেওয়া হলো 'শরৎ-শর্বরী”। এ অনুষ্ঠানে অনেকেই 
শ্রবৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামন1 করে ব্ক্তৃতা, দেন। উত্তরে শবৎ্চন্দ্র যা বলেন 
তার সারমর্ম হচ্ছে, দীর্ঘজীবন বাইরে থেকে সাধারণত দেখতে ভাল হলেও সব 
'সময়ে ও সব ক্ষেতে ওটা কাম্য নয়। যদি স্বাস্থ্য, শান্তি ও কর্মশক্তি অটুট 
থাকে, দেবেশ, সমাজ ও লোকসেব! করবার ক্ষমত। থাকে, কোনও দিকে কোনরূপ 
অশান্তি না থাকে তবেই দবীর্ঘজীবন কাম্য । কিন্তু মানসিক অশান্তি ও দৈহিক 
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অহ্বস্থতার মধ্যে দিয়ে ষে দীর্ঘজীবন--তেমন দীর্ঘজীবনকে তিনি ভাগ্যের 
অভিসম্পীত বলেই মনে করেন। ব্যাধিপীড়িত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি 
একদিনও বাঁচতে চান না। ৃ 

দেহত্যাগের আগে শরৎচন্দ্র তার সবশেষ ষে সম্বপ্ধনা সভায় যোগ দেন 
সেটির অয়োজন করে কলকাতার বিদ্াসাগর কলেজের ছাত্রগণ । আর্ধপমাজ হলে 
অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো । রোগজীর্ণ অন্ুস্থ শরীর নিয়ে শরৎচন্দ টটক্ত অনুষ্ঠানে 
যোগ দেন। উক্ত সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন, “আমার সাঠিত্যিক মৃত্যু যদি 
হয়ে থাকে তবে আমি আর বাচতে চাই না। 

অন্থস্থ হওয়া সত্বেও শরৎচন্দ্র লেখার কাজ একেবারে ত্যাগ করেন নি। 
কিছু,কিছু লিখেছেন। তার সঙ্গে লেখার কাজে অর্থাৎ অসম্পূর্ণ উপন্যাস 
সম্পূর্ণ করার কাজে সহযোগিতা করেন অন্যান্য সাহিত্যিকগণ । ভারতী, 
পত্রিকায় বারোজন সাহিত্যিক একখানি উপন্তাস লেখেন। তার নাম দেন 
“বারোয়ারী' । উক্ত উপন্যাসের একুশ ও বাইশ নম্বরের পরিচ্ছ্দে লেখেন 
শর্তৎচন্ত্র নিজে । পরবে এ উপন্তাসথানি ১৯২১ গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। 

শরৎচন্দ্র আর একখানি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন “বাড়ির কর্তা" নামে কাশী 
থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পপ্রসাদজ্যোতিঃ” পত্রিকায় । তবে তিনি 
এটি নিজে লিখে শেষ করে যেতে পারেন নি। টউন্তরা" সম্পাদক স্থুরেশচন্দ্ 
চক্রবর্তীর অনুরোধে “রসচক্রের স্দস্তরা উক্ত উপন্তাসখানির লেখা শেষ করেন। 
উক্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লেখেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জগদীশ গুপ্ত, চতুর্থ, পঞ্চম ও ঘষ্ট পরিচ্ছেদ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সপ্তম ও অষ্টম 
পতরিচ্ছেদ নরেন্দ্র দেব, নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবী ; দশম হতে চতুদ্র্শ পরিচ্ছেদ 
নরোজ রায়চৌধুরী, পঞ্চদশ হতে উনবিংশ পরিচ্ছেদ ম:নাজ বন, বিংশ হতে 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ বিশ্বপতি চৌধুরী, ব্রিবিংশ হতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ট বিংশ হতে অই্রবিংশ পরিচ্ছেদ রারধিকারগন গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
উনত্রিংশ হতে একত্রিংশ পরিচ্ছেদ নরেশচন্ত্র সেনগ্রপ্ত। উপন্তাসটি ১৯৩৬. 
্রীষ্টান্দে “বসচক্র' নামে প্রকাশিত হয়। 

শরুৎচন্জ্রের লেখা সর্বশেষ উপন্তাস হচ্ছে “ভালমন্দ' । এটিও তিনি লেখেন 
আংশিকভাবে । এট প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের শারদীয়! সংখা “বাতায়ন, 
পত্রিকায় । পরে অন্য দশজন সাহিত্যিক মিলে এটির বাকি অংশ লিখে শেষ 
করেন । উক্ত উপন্তাসথানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালের মাঘ মাসে। 
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জন্মালেই মরতে হবে একথা একেবারে প্রুব সত্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্ধস্ত 
এই দীর্ঘ সময়টা! কেউ স্থস্থভাবে বেঁচে থাকে আবার কেউ অন্স্থতার মাঝে 
শরৎচন্দ্ের স্বাস্থ্য আদে৷ ভাল ছিল না। তিনি প্রায়ই অস্থথে ভুগতেন। শেষ 
জীবনে গোট! ছুই বছর একনাগাড়ে ভীষণভাবে ভুগেছিলেন। তিনি নিজেই 
নিজের শরীর সন্বদ্ধে বলতেন, 'আমার শরীরের ভিতর একট প্রকাণ্ড ভিমপেনসারি 
গড়ে উঠেছে । | 

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের অন্থখ প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস বায় “বাতায়ন? 
পত্রিকার সম্পাদক অকিনাশচন্দ্র ঘোযালকে যে পত্রথানি লেখেন তার অংশবিশেষ 
এখানে উদ্ধত করছি £ 

“গত আড়াই বছর ভগ্রন্থাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। বহুদিন 
হতে তার অর্শরোগ ছিল--এই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। সামতাবেড় হ'তে 
একদিন রোদে স্টেশনে হেঁটে এসে তিনি গাড়ীর মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়েন। 
সেদ্দিন হ'তে তিনি একপ্রকার শিরঃগীড়ায় আক্রান্ত হন। প্রায়ই মাথা ধরত-__ 
মাথাধরার জন্য কিছুদিন ধরে খুব কষ্ট পান। কপালের নিয্ভাগটায় সব সময়েই 
বেদনা অনুভব করতেন। একদিন শ্যামবাজারে একটি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
গিয়ে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে জর হতো। ঢাকায় 
0010%০০861071-এ ডিগ্রী আনতে গিয়ে সাহিত্যিক অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে জরে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। সেখান হ'তে ফেরার পর মাঝে মাঝে 
জরে পড়তেন- শেষে অবিচ্ছ্গ্য জরে কিছুকাল শধ্যাতে থাকেন-- তার জ্বর বি- 
কোলাই ইন্ফেকশনের ফল বলে স্থির হয়। তকে ম্যালেরিয়াও ধরেছিল । 
তিনি বলতেন-_«সামতাবেড়ে ম্যালেরিয়! নেই-_ম্যালেরিয়া কিছুতেই হুতে পারে 
না। ম্যালেরিয়া ঘদিই হয়ে থাকে তবে তোমাদের বালিগঞ্জেই ধরেছে ।» 
যাই হোক-_ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তার জর সেরে যায়। ম্যালেরিয়ার 
চিকিৎসাতেই তীর মাথাধরা ও বেদনাও দূর হয়ে যায়। 118178৩-এ খাওয়া 
তিনি পছন্দ করতেন নাঁ_তবু ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি 
দেওঘরে গিয়েছিলেন । ওধধপত্তরে তার বিশেষ বিশ্বাস ছিল না-_তবু ভাক্তাবের 
নির্দেশে উধধপত্র ঘথেষ্টই খেয়েছিলেন-_কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসাও করেছিলেন 
তিনি বলতেন, এই ছুই বছরে আমার শরীরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ভিসপেনসারি 
গড়ে উঠেছে । মাঝে মাঝে জেদ করে বসতেন, আর ওষুধ কিছুতেই খাব 
না। কেউত্তীকে ওষুধ খাওয়াতে পারত না। তার বন্ধু ডাক্তার কুমুদশত্কর 
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রায়ের উপর তার অগাধ বিশ্বান ছিল --শিগুকে আত্মীয়-স্বজনের যেমন প'র 
ভোলায় তেমনি করে তিনি শরৎচন্ত্রকে ভুলিয়ে আবার ওষুধ খাওয়াতেন। , 

জর সেরে গেল, মাথার অন্থথ সেরে গেল, কিন্তু শরীরের সে সামর্থ্য, দে 
স্বাস্থ্য, মনের সে প্রফুল্পতা আর ফিরল না । তারপর গত আশ্বিন মাস হতে নূতন 
ব্যায়রামের সুত্রপাত হলো । তারই পরিণতির ফলেই তব জীবনাবসান । 

গত ছুই বৎসর তিনি মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তীর 
কথাবার্তায় এরূপ আভাষ পাওয়া ষেত। একটা মৃত্যুতয় তাঁর জীবনের স্বাভাবিক 
প্রফুল্লতার ওপর ছায়াপাত করেছিলো । এই মৃত্যাভয় দমন করবার শক্তিও তীর 
ছিল অসাধারণ । কোনদিন কথাবার্তায় তিনি সে ভয় প্রকাঁশ করেন নি। 

“বৎসর আগে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, দেখ, যারা অনেক 
টাকাকড়ি খরচ করে নানা প্রকার ধর্মাচরণ করে, তার বিশ্বাস স্বর্গ আছে-_- 
স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে । আমার কোন ধর্মাচরণও নেই, ম্বর্গও নেই, সেদিক 
হতে কোন আশ্বাস বা সান্তনা পাই ন।। আমার নরকও নেই-নরকভয়ই: 
মৃত্যুয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরক্ভয়ও নেই। আমার পরলোকও 
নেই, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাই তাগিদও নেই।, 

অস্থথ দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগলো । তাই শরৎচন্দ্র তার চিকিৎসা 
ও সেবাশুশ্রধার তত্বাবধান করবার জন্যে তার মামা স্রেজ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে 
ভাগলপুর থেকে চলে আসবাব্র জন্যে লিখলেন । 

স্থরেন্দ্রনাথও এলেন যথাসময়ে । তিনি শরৎচন্দ্রের রোগজীর্ণ অবস্থা দেখে 
রীতিমত "শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, সামতাবেড়ে থাকলে শরৎ্চন্দ্রকে আর 
বাঁচানো ধাবে না । তীর স্থচিকিৎসার জন্যে তীকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে 
হবে। | 

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল না৷ ষে তিনি সামতাবেড় ত্যাগ করে যান। তীর বড় 
সাধের বাস এ সামঙাবেড়। ও যেল তার প্রিয়তম গর্ভধারিণী। তাই ওকে 
ত্যাগ করে আসতে গুর কষ্ট হচ্ছিল। রঃ 

অবশেষে তিনি কোলকাতায় আসতে রাজী হলেন । স্ত্রী হিরন্ময়ী তার সঙ্গে 
আসতে চাইলেন । তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, আমি তো যাচ্ছি তিন 
চার দিনের জন্যে । আবার ফিরে আসবো 

কোলকাতা অভিমুখে রওন1 হবার আগে কথাশিল্পী প্রবেশ করলেন তার প্রিয় 
গৃহদেবত! গোবিন্দজীর ঘরে। সেখানে ভূমি হয়ে গোবিন্দজীকে প্রণাম, 
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জানালেন। তারপর গান ধরলেনুঃ 'পথের পথিক কোরেছ আমায়-_সেই ভালো, 
ওগো! সেই ভালো! । আলেয়! জালালে প্রাস্তর ভালে সেই আলো! মোর সেই 
আলো।; | 

ঘর ছেড়ে কথাশিল্পী এলেন কোলকাতায় আর এক ঘরে। ডাঃ কুমুদশস্কর 
রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সঙ্গে করে এলেন শরৎচন্দ্রকে দেখতে । ডাঃ রায় 
শরৎচন্দ্রের পেট পরীক্ষ! করে বললেন “কিং কিংস” ব্যাধি অর্থাৎ অস্ত্রের ব্যাধি-_ 
নাড়ি জটপাটকেল। এরপর এক্সরে কর! হলে! । তাঁতে ধরা পড়লো! পেটের 
মধ্যে হুরারোগ্য ক্যান্সার | 

ডাঃ রায়ের পরামর্শ্মত শরৎচন্দ্রকে নাসিং হোমে ভি কর] হলো অপারেশনের 

জন্যে । 

অপারেশনও হলো যথাসময়ে । কিন্তু তিনি বাচলেন না। ভুলবশত 
আফিমগোল! জল পান করেছিলেন বলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই জান্রয়ারী বাংল! 
১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ বেলা দশটার সময় ৬১ বছর ৪ মাস বয়সে শরৎচন্দ্র শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ দেশবিদেখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে! । কোলকাতার 
একাধিক দৈনিক পত্রিকা এই ব্যাপারে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো । 

শরত্চন্দ্রের মৃত্যুশষ্যার পাশে ধারা উপস্থিত ছিলেন তীদের মধ্যে প্রধান 
হচ্ছেন ভা: কুমূদশস্কর রায়, ক্যাপ্টেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, 
এন, সি, চ্যাটাজাঁ, নরেন্দ্র দেখ ইত্যাদি । 

ক্রমে শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ নাসিং হোম থেকে নিয়ে আসা হলে তার ২৪নং 
অশ্বিনী দত্ত রোডের বাভীতে। সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো । বন 
শোকগ্রন্ত মানুষ অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই প্রিয় কথাশিল্পীকে শেষবারের মত দেখতে 
এলেন ৷ এ সময়কার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ লিখেছেন শরৎচন্দ্রের জনৈক 
জীবনীকার ₹ «...দেখিতে দেখিতে কলিকাতার চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য শরতচত্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইতে 
লাগিলেন। মর্মছেঁড়া আকুল শোকের ষে ভাষাহীন মৃতি সেদিন শরৎচন্দ্রের 
গৃহপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছি, ম্মরণীয় কালের মধ্যে কোন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সেরকম 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যিনি সকলের জন্য এতদিন বেদনা বহন 
করিয়াছেন তীহার মৃত্যুতে সেই বেদনাই সকলের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইয়। জাগিয়া 
রছিল। 
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বেলা ৩১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সজ্জিত শবাধারটি 
লইয়া শোভাযাত্র। বাহির হয়। অর্থিনী দত্ত রোড, মনোহর পুকুর রোড, 
ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড, আশুতোষ মুখাজি রোড, হইয়া! শোভাযাত্রা 
কালিঘাট কেওড়াতল৷ শ্বশানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এলগিন রোডে 
স্থভাষচন্দ্রের বাড়ি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ও খালশা স্কুলের শিখ 
গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধারটি থামাইয়! মাল্যদান করা হয় । শবশোভাষাত্রায় চলিবার 
সময় সেদিন এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখিয়াছি । শোভাধাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের, 
মধ্যে আমর! ছিলাম অধিকাংশই ছাত্র। যাহারাই পথপার্শখ হইতে তাহাদের 
প্রিক্লতম সাহিত্যিকের অন্তিম যাত্রী দেখিলেন তাহার] সঙ্গে সঙ্গে নেই 
শোভাধাত্রার অংশীভূত হইয়া! যাইতে লাগিলেন! চলমান গাড়ি থামাইয়। 
সাহেবর! টুপি খুলিয়া সম্মান দেখাইতে লাগিলেন সেই দৃশ্যও বারবার চোখে 
পড়িল। দেদদিন শোভাষাত্রীদের মুখে অপরাজেয় কথাশিল্লীর জয়নাদ্দ ঘেমন 
ধ্বনিত হইতে লাগিল, তেমনি 'পথের দীবী'র উপর হুইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া 
লইবার জন্য ঘন ঘন সম্মিলিত দাবী উত্থাপিত হইল ।' 

অমর কথাশিল্লীর শেষকৃত্যের দৃশ্য ও ছিল স্মরণীয় । এই প্রসঙ্গে ১৩৪৪ সালের 
ফাল্ধণ সংখ্যা 'ভাগতবর্ধ' লিখেছে £ ূ 


'আদিগঙ্গীর তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ 
অগ্রিশিখায় ভন্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, 
শাসমল, যৃতীনদাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয় প্রাপ্ধ হইয়াছে, সেখানে শ্রাকাস্তের 
অমর রচয়িতা, চিরছুঃখদরদী, আধুনিক কথা-সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিপ্রবান্ধৰ 
শরৎচন্দ্রের রোগন্িষ্ট কক্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্র 
সহোদর গ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যার ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষকৃত্য সম্পন্ন 
করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুদিকে মহীশৃর্ উদ্যানে, পথেঘ।টে, অদিগঙ্গার 
ওপারে নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হ্ইয়াছিল তাহা আজ 
পর্যস্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই ।""" 

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা, ৫-৪৫ মিনিটে শরতচন্দ্রের চিতার অগ্সিপ্রদান করা 
হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখাম্সি করেন । উমাপ্রসাদ শবদেহের বস্তরগ্রস্থিগুলি 
মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাষ্ঠ স্জিত চিতা! লেলিহান শিখায় 
জলিয়। উঠে । যে শিখায় পুঁড়িয়াছিল দেবদাস, নীরুদিদি' জ্ঞানদার মা, ছূর্গাহন্দরী 
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নেই শিখায় আধুনিক বাংলার সমাজ বিদ্বোহের মন্তরগুরু জলিয়া ভন্মরাশি, 
পরিণত হইলেন ।' 

শরতচন্তরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোলকাতার যেসব সন্তান্ত ব্যক্তি তার গৃহে 
এবং ম্শানে উপস্থিত ছিলেন তীর] হলেন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী, 
অনারেবশ লতোন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শ্যাম প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।কিরণশঙ্কর বায়, রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুধ, নির্মলচন্্র 
চন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কুমার মুণীন্দ্রদেব রায়, কে, 
আমেদ, মুকুল দে ও তার স্ত্রাঃ রায় বাহাছুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 
কালিদাস রায়, কুমুদ্বরগ্জন মল্লিক, চারুচগ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 


প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রভৃতি । 


অমর কথাশিল্পী শরৎ্চন্দ্রেন মৃত্যু উপলক্ষে অনেক স্বনামধন্য মানুষ এবং 
প্রতিটান আন্তরিক শোক প্রাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন 
শান্তিনিকেতনে । তিনি শরত্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাভিভূত হয়ে 
বললেন, “ষিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একাত্ত সহানভু।তর দ্বারা 
চিত্রিত করিয়াছেন আধুনিক কালে সেই প্রয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে 
দেশবাসীর সাহত আমি গভীর মমবেদন। অন্গতব করিতোছ ।' 
এর কিছুদিন পরেই কাব তার ম্বভাবন্থলভ কাব্যক ভাষায় তার অন্তরের 
শোক প্রকাশ করেন : 
“যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে 
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে । 
দেশের মাটির থেকে নিপ যারে গ্রি 
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি 


দেশণেতা সুভাষচন্দ্র শোকাভিভূত হয়ে বললেন, “করাচীতে অবতরণ করব 
মাত্রই আমি ভারতবধের উপন্যাসপত্রাট শরৎ্চন্দ্রের ন্বর্গারোহণের শোকসংবাদ 
পেলাম।...তার সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ 
অতি গভীর । তাহার মৃত্যুতে মামার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল তাহা 


(কোন দিনই পূর্ণ হইবে না।, 
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বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ-এর প্রাইভেট সেব্রেটা্ী শরৎচন্দ্রের মাতুল 
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লর্ড ব্রাবোর্-এর শোকবার্তা পত্র 
মারফৎ পাঠান : 

“বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে মাননীয় 
গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ মর্মাহত হয়েছেন। তার মৃত্যুতে দেশের ও সাহিত্যের 
সমূহ ক্ষতি হলো। গভর্ণর বাহাদুরের নির্দেশে আমি আপনাকে এই বাতা 
জানালুম।' 


ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বললেন, “শরৎ্চন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ে 
অনুভব করিয়াছি মানুষের প্রতি প্রেমে এবং পরিচ্ছন্ন ও সরল জীবনের প্রতি 
একাগ্রতায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাহার মরণে দেশের ও সাহিত্যের মহৎ 
ক্ষতিসাধন হইল। আমি অতিশয় শোকাভিভুত হইয়াছি। 


বিখ্যাত দেশনেতা এবং পরব্তী যুগে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ভারতের প্রথম 
রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্্রপ্রসাদ বললেন, 'বঙ্গসাহিত্য ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে 
হারাইল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাহার পাঠকমহল ছিল সকলের 
অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং তীহার 
মরণে বাঙ্গলার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকার্ীকেও হারাইল। বাঙ্গালার 
সাহিত্যিকগণের ও তাহার পরিবারবর্গের এই শোকে আমবা। সকলেই শোকার্ত 


মিঃ সি. এফ. এগুরুজ বললেন, “শর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন মহিমাময় 
সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সঃগ্র বাঙ্গালার যে বেদনা ফ.টিয়া উঠিয়াছে, আমার সমবেদন! 
তাহার সহিত যুক্ত করিলাম । সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার দুঃখে দুঃখিত ।, 


ত্দানীস্তন কালের মান্রাজের ( আধুনিক নাম তামিলনাড়, ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি 
গোপাল রেড্ডী বললেন, “শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু “বাঙ্গালা 
দেশের বিরাট ক্ষতি হয় নাই, সাহিত্য জগতে রও ক্ষতি হইয়াছে । শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার 
তথা ভারতের অগ্রতিদন্দী ওপন্তাসিক। তিনি বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত জনগণের 
ও বাঙ্গালার সরু পল্লীবাস্ীর সমধিক প্রিয় লোক ছিলেন ।...বাঙ্গালার সাহিত্যা- 
কাশ হইতে একটি অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক খসিয়1 পড়িয়াছে এবং বাঙ্গালার দিক্‌- 
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চক্রবাল হইতে এই জ্যোতিষ্কের তিরোধানে প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য 
রমিকগণ অশ্রপাত করিতেছেন ।, 


ত্দানীস্তন কালের বাংল! সরকারের অর্থসচিব এবং হ্বাধীনতার পর পশ্চিম- 
বাংলার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার বললেন, “শরৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ 
বাংলাদেশ শোকে মুহমান। গত কয়েক বসব যাবৎ বাঙ্গলার আকাশের থে 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ ক্য়টি নিভিয়া গেল-_তাহার স্থান আদৌ পূরণ হইবে কিনা 
কে জানে £' 

জননায়ক শ্লরতচন্দ্র ব্থ বললেন, *বাঙ্ষলামায়ের নয়নের মণি হারাইয়! গেল। 
তিনি ছিলেন উদার, কোমল-হৃদয় ও আবেগময় । তাহার অভ্তরে ছিল জর্ব- 
প্রকারের অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘ্বণা। হৃতসর্ধবন্থ পদদলিতের জন্য তাহার 
হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার শোতধার1 1” 


কোলকাতা৷ বিশ্ববিগ্ঠালযের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাছুর 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র বললেন) 

“*সত্যের প্রকাশ সাহিত্যে আছে বলিয়াই তাহা চিরদিন সজীব, সবুজ, 
প্রাণবন্ত থাকে । শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-স্থটির মধ্যে এই প্রাণের পরশ পাওয়া! যায় 
বলিয়াই তিনি বরেণ্য । তাহার চরি্রস্থির মধ্যে, তাহার রসান্তভৃতির মধো যে 
সত্যরূপ ফ.টিয়! উঠিয়াছে, তাহ! বাংলার নরনারীকে স্পর্শ করিয়াছে মাতাইয়াছে। 
এমন দরদী কবি এমন অন্ত্টিসম্পন্ন ওপন্তাসিক, এমন অপূর্ব রস-শরষ্টার মৃত্যুতে 
তাই এত হাহাকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তরতম স্থধা মন্থন করিয়' 
তিনি সাহিত্য রচনা! করিয়াছিলেন, তাই তাহারা তাহাকে হৃদয়ের মণিকুটিরে 
বনাইয়! অর্চনা করিয়াছিল, যেমন অর্চন। হয়ত আর কাহাকেও করে নাই ।, 


রাষ্মবাহীছুত দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি লিট বলেন, “বহু বৎসর পূর্বের কথা আজ 
মনে পড়ে_-যেদিন আমি “রামের হুমতি” পাঠ করি + সেদিন এই অজ্ঞাত-কুলসীল 
লেখকটীর স্ষুত্র রচন! পাঠ করিয়! এতট! বিহ্বল হুইয়াছিলাম যে, নেই রচনাটার 
উপর চার পাচ দিন ক্রমাগত অশ্রপাত করিয়াছিলাম । আমি তখনই বুঝিয়া- 
ছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্ছিমবাবু ও রবিবাবুর পার্থে এবং এই কথ! বলিতে 
কিছু মাত কুাৰোধ করি নাই। সেই সময়ের ভারতবর্ষে ১৫১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী 


শরৎ-প্রতিভা অভিধেয় এক প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তাহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া . 
দেখাইয়াছিলাম। তাহার অব্যবহিত পরে তিনি'সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া 
পড়িলেন। তাহার নিজগ্রণেই তিনি দেশ উজ্জ্বল করিয়া যশন্বী হইয়াছেন । 
আমার গৌরব এই যেতীহার অলৌকিক প্রতিভা-অঞ্জিত ঘশের আমি প্রথম 
প্রচারক হইতে পারিয়াহিলাম। 

হায় শরৎ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
অনেকেই জানেন ও সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তুম ষে হৃত্বদগণের কত 
অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিলে, তাহা অনেকেই জানেন না।, 

তদানীন্তন কালে কোলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের উপাচার্য এবং স্বাধীন ভারতের 
কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিক্্যমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ধললেন, “যতদিন 
বাংল! ভাষা বাচিয় থাকিবে, ততদিন বাঙালীর স্থখদুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ 
ভুলিবে না। সাহিত্যঙগতে শরৎচন্দ্রের অন্তার্দয় কল্পকথার মতই বিশ্বয়কর। 
বিশ ব্পর পূর্বে বাঙালী তাহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু 
সহজতাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাছেয় কথাশিল্পীরূপে বাঙালীর 
হৃদয় অধিকার করিলেন ।” 


স্বনামধন্য এতিহাসিক যছুনাথ সরকার বলল্নে, “ভাষার উপর তাহার ঈশ্বরদত্ত 
ক্ষমতা ছিল। বিদ্যাসাগর বা বস্কিম5ন্দ্রের ভাষার কখন কখন দরকার হয় বটে; 
কিন্তু যে-ভাষা মানুষের সঙ্গে মান্থষকে পরিচিত করে সেই ভাষায় তিনি 
অপরাজেয় ছিলেন। এগ্াঁরসন সাহেব বিলাতের টাইমম পত্রিকার দেড় কলম 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'ছোটবুলী” লেখায় শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠকের 
উপর তিনি ইন্দ্রজান্গের মত প্রভাব বিস্তার করিতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা 
চন্দ্রকিরণের মতই ন্েহশীতল ছিল। তাহার ভিতর মদ্দিরা ছিল না, ঘরের 
কথার মতই তাহ] শীতল ছিল। সেই চন্ত্রকে হারাইয়া আজ বাংলার সাহিত্য- 
গগন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে ।, 


দার্শনিক স্বরেক্রনাথ দাশগুপ্ত বললেন, 'াহার কত্তকগুলি গল্প যাহা মাসিক 
কাগজে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত-_ আদি নাই, অন্ত নাই, চরিত্র বিশ্লেষণ জানি 
না,--তাহার ৩৪ পৃষ্ঠা পড়িয়াই বলিয়াছি বাংলাসাহিত্যে অমন লেখা দেখি 
নাই। যেখানে যে কথাটি প্রয়োগ করা! আবশ্তক সে কথাটি ঘর্দি সেখানে প্রয়োগ 


লও 


কর! হয়, তাহাকে সাহিত্য প্রতিভা বল! হয়। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ 
করার ভঙ্গী দ্বার কবি হন এবং সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন। শরৎচন্ত্রের 
ঘদি সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়, মাত্র তাহার ৩৪ খানি পাতা থাকে এবং তাহা! 
ঘদি বাংল'-শাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহামলেখকের হাতে পড়ে ও তিনি তাহ! 
অন্তু ্টি দিয় দেখেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিবেন লেখক 
বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ট স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। 

“কেহ কেহ বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্ট সমাজকে শৃঙ্খলাবন্ধ পথে চালান । 
আবার কেহ কেহ বলেন রূপ ও আনন্দ স্থগ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্ট । শরৎচন্্র 
যেভাবে মানুষের প্রেম উপপন্ধি করিতেন সেইভাবে প্রকাশ করিবার সংসাহস 
তাহার ছিল। নীতিশাস্ত্রবিদ বা ধর্মশাস্ত্রবিদের হ্যায় এক পক্ষে ওকালতি করিবার 
জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। জীবনের উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্য 
ছিল তাহার ব্যস্ততা । যেখানে দেখিয়াছেন, স্বচ্ছ প্রাণের প্রবাহ প্রবাহিভ 
হইতেছে তাহ পক্কিল হইলেও সমাজ বিরোধী হইলেও উহা! বলিবার সাহস 
তাহার ছিল। মানুষের কাছে যাহা সত্য হইয়! উঠিয়াছে তাহাকে তিনি রূপ 
দিয়াছেন, স্থপতি করিয়াছেন, রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন-_ইহাই শরৎচন্দ্রের 
সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ।” 


বৈদীস্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বললেন, “কেহ কেহ মনে করেন, শরৎচন্দ্র 
উপন্থাদে কামগন্ধ ছিল। আমি তাহা মনে করি না। তাহার রচনার মধ্যে একটা 
অমোঘতা৷ ছিল-_ সেইজন্য পড়া শেষ না করিয়া পাঠকেরা তাহার উপন্যাস হস্তচ্যুত 
করিতে রাজী হুইতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডাক্তার উপাধি দিয়াছেন 
কিন্ত কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় দেয় নাই, কারণ গেঁয়ো যোগী তিক পায় না। 
শরৎচন্দ্রের নামের “চন্দ্র শব্বে আমি আপত্তি প্রকাশ করি, কারণ চন্দ্রের আলে! 
ধার কর! কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা ছিল। তিনি স্থপ্রকাশ ॥ 
অপরে .ঘে পধে চলেন নাই তিনি সেইপথে চলিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন ।” 


অধ্যাপক শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, “তিনি দেখাইয়া দেন-_-আমাদের 
'সঙ্কীর্ণ জীবনে গভীর ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। যাহাকে আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও 
সামান্য মনে করি সেই তুচ্ছ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও নাটকীয় ঘাতগ্রতিঘাত 
চলিয়াছে । তাহার ভিতর কত বিচিত্রক্ষপে কত ছদ্মবেশে প্রেম দেখ। দিয়াছে, 


জীউ" 


তাহা নানারকমে রূপাযরিত হইয়াছে । নানা বৈতিত্রাপূর্ণ সনাতন ভালবাসার রূপ 
তিনি দেখাইয়াছেন-__যাহা বাংলাসাহিত্যে স্থান পায় নাই তাহাকে তিনি স্থান 
দিয়াছেন ; ইহার 3180180900৩ সম্বদ্ধে আজ বলিতে পারি না। মোট কথা 
আমাদের উপন্যাস সাহিত্য মুমূ্ণ অবস্থায় আসিয়! পড়িয়াছিল। বিষয় নির্বাচন 
বা রসন্থটির দিক হইতে তাহার কোন অবসর ছিল না, মুমুর্ুকে তিনি জীবনদান 
করিয়াছেন, অবরুদ্ধ ধারাকে ম্রোতন্থিণী করিয়াছেন । আমাদের সম্পদকে অনুভব 
করিবার শক্তি দিয়াছেন। যাহাকে অবজ্ঞ| করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কতখানি 
ভাবসম্পদ আছে প্রকৃত কবির অস্তূষ্টির সহিত তিনি তাহা দেখাইয়াছেন ।, 


রা রন মল্লিক লিখলেন, 
তব সতীত্ব অতি অপূর্ব নিধি 
রা তোমার নাতি অন্বদা! দিদি ।**" 
তোমারে দেখিয়া অবাক হয়েছে বিধি, 
তুলন! তোমার নাহি অন্নদ! দিদি ।” 


কবি কালিদাস রায় লিখলেন, 
“এই তব মাতৃভূমি । এর সারা অস্কটি ব্যাপিয়া 
ছিলে তুমি এতদিন |. 
হৃদয়ে হদয়ে বাধা শত পাকে, সহম্্ বন্ধনে 
' নিসর্গে, সংসারে, ভক্ত বন্ধুসজ্ঘে জাতীয় জীবনে 
ছিলে তুমি, একে একে যে বাধন ছেদিবারে, আহা 
কি ষে ব্যথ! পেলে তুমি, ভিষকেরা! জানিল কি তাহা ?” 


'বিজ্রোহী কৰি কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন, 
'সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা! ' 
শরৎচন্দ্র তিলকে। 
শৃন্য গগন বিষাদ মগন 
সে তিলক মুছি দিল কে ॥... 
সে চাদ কোথায়, কোটি আখিদীপ খু'জিয়। ফিরিছে ব্রিলোকে ॥ 
পৃথিবীর টাদ অস্ত গিয়াছে, আলে! তার প্রতি ভবনে। 


৪৪ 


তেজ প্রদদীপ্ড তেমনি জলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে ॥ 
ঝরিবে তাহার রসধার] চির-অমরাবতীর শ্রীলোকে ॥ 
কৰি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেনঃ-- 
“নাম, সে ত? অক্ষরের শুষ্ক শবাধার ! 
নাম নয়, নয় শ্বতি নহে পরিচয়-_ 
বাকি ঘা! রহিবে তার! অমূল্য বিস্ৃতি। 
রেখে গেলে বীর্ধবন্ত কল্পনার বীজ, 
তার। কভু হবে না বিফল।* 


কবি নরেন্দ্র দেব লিখলেন,__ 
'মানে নাই কোনো বাধা 
সমাজের অমধাদ! 
শিরে বহি সহিয়াছে তীব্র অপমান । 
গেয়েছ তাদেবি বন্ধু বেদনার গান ।+... 
এসব ছাড়া কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সাবিভ্রীপ্রসন্ন চট্োপাধ্যায় শোক 
প্রকাশ করলেন কাব্যিক ভাষায় ৷ 


শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে ঘে সকণ প্রতিষ্ঠান শোক- 
প্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম নিম্বে উদ্ধাত করছি £ 

কোলকাতা কর্পোরেশন ( পৌরসত। ), কোলকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্িট্ুট, 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা, বহরমপুর বন্দীনিবাস, 
বহরমপুর বয়ন বিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন, মহিলা! কলেজ, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদীন, 
হ্বীণ করপোরেশন, সাহিত্যবাসর, সমাজপতি শ্থতি সমিতি, সাহিত্যসেবক সমিতি, 
রুবিবাসর, রমচক্র, শ্ফটিশচার্চ কলেজ, হিন্দুস্থান ইনম্থরেন্স, সিটি গার্লস হাই স্কুল, 
মহিম! প্রতিষ্ঠান, ডেণ্টাল কলেজ, টেলর মোমলেম হোস্টেল, ক্যালকাটা! একাডেষি, 
ইভ্‌নিঙ রিক্রিয়েশন ক্লাব, রেনকো ক্লাব, ব্দঠাপাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, 
শ্রহট্' কার্য্যালয়, ভারতীয় সংস্কৃতি ঘমিতি, মনিপুর সন্মি্লনী, শিবপুর দীনবন্ধু 
ইনস্টিট্যুলন, বালী ওয়েলিংটন ক্লাব, পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘ, দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র 
পল্লীপাঠাগার, বঙ্গীয় প্রদ্দেশিক বাস্তীর় সমিতি, নদীয়া গ্রন্থাগার সভা, রাজবাড়ী 
ব্যবহারজীব সভা, বহরমপুর আইনব্যবসায়ী সভা, বেলতলা গার্লস স্থুল ইত্যাদি । 


১০০ 


টুকরে৷ কথা 


কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তার জীবদ্দশায় ছুটি উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
অবস্থায় দেখে ষেতে পারেন নি। তার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে যান। 
এই ছুটির মধ্যে একটি হচ্ছে “শুভদা” আর একটি 'শেষের পরিচয় |» 

“শুভদা? উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পর ১৩৪৫ বঙ্গান্দে অর্থাৎ 
১৯৩৮ খরীই্টাব্বের ৫ই জুন তারিখে । এটি তার প্রথম বয়সের রচনা । তাই এতে 
কাচ! অভিজ্ঞতার ছাপ পরিস্ফুট। মাত্র ২২ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র এটি বচন! 
করেন। তীর ইচ্ছে ছিল, পরবর্তী কালে এটিকে পরিমাজিত করে প্রকাশ 
কররেন। তিনি ওকাজে হাতও দেন কিন্তু ছু”তিন পাতায় ছু” একটি কথা 
বদলানো ছাড়া অন্ত কিছু করতে পারেন নি। তবে এটি গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
হোক এমন ইচ্ছে তার ছিল না। কেননা প্রথম বয়সের অধিকাংশ রচনা 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার বিপক্ষে তিনি মত পোষণ করতেন । এমন'কি এই 
উপন্যাসটির পাওুলিপি পুড়িয়ে ফেলার জন্তে তিনি তার বড়দি অনিলাদেবীর 
জায়ের ছেলে হোদলকে নির্দেশও দেন। কিন্তু ঠোদল সে কাজ করেনি। সে 
ওটিকে লুকিয়ে রেখেছিল । পরে শরৎচন্দ্র হোদলের কাজ দেখেশুনে অবাক হয়ে 
বান। তারপর তিনি আর ওটিকে পোড়ানোর কথ। বলেন নি। উক্ত উপন্যাসে 
শরত্চন্দ্রের পারিবারিক জীবনের ছাপ পড়েছে। ভবঘুরে ও উদ্দাসীন হারাণ 
মুখুজ্জের সঙ্গে শরৎ্চন্দ্রের পিতা মতিলালের কিছু মিল পাওয়া যায়। আবার 
শুভদার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদিনী মাতা ভুবন মোহিনীর চরিত্র তুলনা করা 
চলে। 

শরতচন্দ্রের “শেষের পরিচয় উপন্যাসটি ভারতবর্ষে ১৩৩% সালের আযাট, 
আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ও ফাল্তন, চৈত্র, ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, 
১৩৪১ সালের আধাঢ়-শ্রাবণ, কাত্তিক ও ফান্ঠন এবং ১৩৪২ সালের বৈশাখ 
সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয় । শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসের মাত্র ১৫টি পরিচ্ছেদ লিখে 
ষান। বাকি ১১টি পরিচ্ছেদ লেখেন তারই ন্রেহধন্া বিশিষ্ই মহিলা কবি এবং 
সাহিত্যিক রাধারাণীদেবী । তবে শেষাংশ অন্য জনের দ্বারা রচিত হলেও উক্ত 
উপন্তালে শরৎচন্ত্র-প্রবতিত ভাবাদর্শ বিন্দুমাত্র ঠোচট খেয়েছে বলে মনে হয় না। 


৯৬১ 


“শেষের পরিচপ্ হচ্ছে শরতচন্দ্রের অনবগ্য স্যষ্টি। এই উপন্যাসের সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের লেখ! অন্য কোন উপন্থাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই 
উপন্তাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার এবং শরৎমাহিত্যের গবেষক 
ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেনঃ “কুলত্যাগ করিয়া আসির! অপর পুরুষের 
আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে থাকিয়াও পূর্বতন স্বামী ও কন্যার জন্য অস্থির আকর্ষণবোধ 
করা এবং তাহাদের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক ও নিঃসঙ্কোচ সম্বন্ধ বজায় রাখা, 
এ-ধরণের নারীচরিত্র শরৎসাহিতোও অভিনব বটে ।,** 

মনীষী লেখক ও কবিদের রচনাই যুগে যুগে ক্লাস *পর্মী হয়ে ওঠে এবং তা 
বহুকাল যাবৎ ব্দিপ্ধজন, পাঠকমহল এবং সাহিতাকর্দের কাছে অনুপ্রেরণা, শাস্তি, 
জ্ঞান ও তৃণ্তির উত্স হয়ে ওঠে । আগেকার দিনের মনীষা লেখক ও কৰি ব্যা*- 
বালম্সিকীর রচনাবলী যেমন একালের বহু মনীষী লেখক ও কবির রচনায় প্রেরণা 
ও প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি একালের অনেক মনীষী লেখক ও কৰি যেমন 
বঙ্ছিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চার্লস্‌ ডিকেন্স, ম্যাকসিম গোকির রচনাবলী হতে প্রেরণ! 
ও প্রভাব এমেছে মনীষা লেখক শরৎলাহিত্যে । শরৎচন্দ্র তো রবীন্দ্রনাথকে মহষি 
ব্যাসদেবের সঙ্গে তুগনা করেছেন এবং তাঁকে সাহিত্যগ্তরু রূপে বরণ করেছেন। 
আবার বর্তমানকালের অনেক কথাশিল্পী, লেখক ও কবি শরৎসাহিত্যের প্রভাবের 
ছার] চালিত হয়েছেন। তারা শরৎচন্দ্রের অসামান্ত এবং কালজয়ী প্রতিভা 
কাছে খণী। এই প্রপঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম ব্যাখ্যাকার ডঃ অজিত কুমার 
ঘোষ ষ| লিথেছেন তা এখানে উদ্ধত করছি £ 

“শরৎচন্দ্রের পরে বাংলাসাহিত্য শরৎচন্দ্র প্রদ্শিত পথেই চলিয়াছে। 
কল্লোল ফুগের সাহিত্যিকরা অনাবৃত ও নিষিদ্ধ জীবনের বর্ণনা করিবার সাহস 
পাইয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছেই । প্রেমেক্ মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন তাহার 
দীক্ষা শরৎচন্দ্রের কাছেই লাভ করিয়াছিপেন। পল্লীজীবনের কোমল মাধূর্ধের 
প্রতি বিভূতিভূষণ বন্য্যোপাধ্যায়ের ষে গ্রীতি তাহা! শরৎসাহিত্যের দ্বারা! হয়তে৷ 
কিছুটা অন্থপ্রাণিত হইয়াছিল । মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজবিদ্রোহ্রে 
যে প্রঙ্জলিত শিখা দেখিতে পাই তাহা শরৎসাহিত্য হইতেই অগ্নিম্পর্শ লাভ 
করিয়াছিল বল! ঘায়। মনোজ বনহুর গল্পে যনে স্সিগ্ধ কমনীয়তা রহিয়াছে তাহাও 
বোধ হন কিছুটা প্রেরণ পাইয়াছে শরৎসাহিত্য হইতে। শরৎচন্ররের চরিজগুলি 
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তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাঘ্নের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণন! 
করিয়। তিনি “আমার সাহিত্য জীবনে" বলিয়াছেন, “এর মাগে শরৎচন্্রের 
পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুপির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্ী, সাবিত্রীর 
জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ দর্বত্র দাড়িয়ে আছে 
ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ শ্রদ্ধেয় 
সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের 
ধারা'র মধ্যে বলিয়াছেন, *এ-কথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে ষে, শরৎচন্দ্রই 
আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন” এ-উক্তি সত্য প্রমাণিত 
হুইয়াছে। আধুনিক কথাসাহিত্যের লেখকরা জ্ঞাতলারে অথবা অজ্ঞাতসারে 
«শরৎচন্দ্রের নির্দেশিত পথে চলিয়াই উপন্যাসের নব নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত 
করিয়৷ দিতেছেন । ূ 

শরৎসাহিত্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের এত প্রাধান্য রয়েছে কেন? তৰে 
কি নারীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্বাভাবিক হৃদয়দৌর্বল্য ছিল? না, ঠিক তা 
নয়। নারীদের প্রতি শরৎ্চন্দ্রের অন্তরে ছিল সাগরসমান অসীম দরদ ও অকৃত্রিম 
সহাম্গভূতি । নারী ষে সমাজ ও সংসারের অঙ্গম্বরূপ এ কথা কথাশিল্পী কখনো! 
বিশ্বত হন নি। সংসার নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়েই গঠিত। বৈদিক যুগে 
নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে । কিন্তু একালে আমাদের পুরুবশাসিত সমাজে 
নারীর মধ্যাদা ধুলায় লুটিয়েছিল বলেই আমাদের দুর্দশার সীমা-পরিসীম। নেই। 
নারী পরাধীন ছিল বলেই আজ দেশ ও সমাজের চারদকে নেমে এসেছে 
দর্বগ্রাণী অন্ধকার । এক পাখায় পাখীর উত্থান সম্ভব নয়। পাখীকে উড়তে 
গেলে ছুটে] পাখারই দরকার হয়। তেমনি সমাজরূপ পাখীকে উড়তে হলে 
নারী ও পুরুষরূপ ছুই পাখা৷ বা ডানার প্রয়োজন হয়। এই বৈদিক সত্যটুক 
বুঝেছিলেন যুগাধতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তার যোগ্যতম ও প্রিয়তম শিশ্ত স্বামী 
বিবেকানন্দ । তাই তো' শ্রীরামকৃষ্ণ তার নিজের পহধমিনী সারদাদেখীকে স্বয়ং 
জগন্দ্ননীরপে পূজো করলেন ঘাতে করে তার দেখাদেখি এদেশের মানুষ ঘরে ঘরে 
শক্তির বা নারীজাতির সম্মান রাখতে ব্রতী হয়। তার মত হ্থামী বিবেকানন্দ 
নারীজাগরণের মন্ত্র দেশবিদেশে ঘোষণা করলেন। তিনি এদেশের পতিত ও 
নির্ধ্যাতিত নারীশক্তিকে পুনরায় বৈদিক যুগকালীন মহিমায় প্রভিষিত করবার 
জন্কে নিয়ে এলেন বিদেশ থেকে ম্যাকলাউড, মার্গারেট (ভগিনী নিবে দিত। ) প্রমুখ 
একাধিক তেজস্থিনী নারীকে । তারা এসে এদেশের নারীদের সামনে তুলে ধরলেন 
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অপূর্ব এক আদর্শ-_নারী অভ্যুথানের অমোঘ মন্ত্র । সেই মগ্ত্রের শক্তি মূলত এসেছে 
প্রীরামক্কষ্চ-বিবেকানন্দ ধার! হতে । এ ধারায় অবগাহন করেছেন আমাদের কথা” 
শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ যখন দেহত্যাগ করেন তখন 
শরৎচন্দ্র ছিলেন কিশোর | হ্ৃতরাং তিনি শ্রীরামক্ণ-বিবেকানন্দ যুগেরই মান্ুষ__ 
মহীয়সী ভারতমাতার অন্যতম কৃতী লস্তান। এই কৃতী সন্তানের অমর লেখনীর 
মাধ্যমে ভারতমাত। লিখিয়েছেন তার অবলা ও নিধ্যাতিতা কন্যাদের অপুর্ব ছুঃখ- 
কাহিনী। এর পেছনে রয়েছে ভারতমাতার অমোঘ ইঙ্গিত এবং যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব । শরংচন্দ্রও হ্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শের আলোকে সম্পূর্ণভাবে বুঝেছিলেন যে এদেশের উন্নতি 
করতে হলে পুরুষদের মত নান্দীকেও জাগতে হবে-_ এগিয়ে আসতে হবে। 
অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে কেবল কান্নাকাটি করলে চলবে না। তাদেরকে 
জাগতে হবে। সমাজ এবং সংসারে পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে 
ছবে। সেখানে থাকবে না অন্বভাবিক ভীরুত1 এবং অন্যায় রকম লজ্জা । 
এই নারী জাগরণের পবিপেক্ষিতেই কথাশিল্পী শরঘ্চন্ত্র আমাদের সংসারে 
দুর্বল, অবলা ও অশিক্ষিতা নারীদের অপীম ও অনন্ত দুঃখের কথা 
স্থনিপুণ ও সুকৌশল ভাবে লিখে রেখে গেছেন যাতে করে ভাবীকালে এদেশের 
লত্যিকার নারী জাগরণ হয় এবং তার স্থফল ভোগ করবে এদেশের সংসার 
এবং সমাজ। বোধকরি সেদিনে তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক ও সত্য হয়ে উঠেছে 
আধুনিক কালে। শরঞ্চন্দ্র ছিলেন মঙ্গলদূতত । সমাজের মঙ্গলের দিকে তাকিয়েই 
সমাজের অন্যতম অঙ্গ নাবীজাতির স্খদুঃখের গ্রতি উদাসীন থাকতে পারেন 
নি। তার সাহিত্যসাধন। ছিল না নিছক বিলাসদ্রব্য বা অবসর বিনোদনের 
অঙ্গ, ছিল সত্যকার প্রাণের বস্ত যা দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে দেশ মাতৃকারই 
মহান সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্থৃতরাং যারা বলেন নারীজাতির প্রতি 
শ্রৎচন্দ্রের হ্বাতাবিক দুর্বলতা ছিল। তারা ভুল করেন। বরং বলা উচিত, 
নারীপ্গাতির প্রতি তার ছিল অসীম শ্রদ্ধা মাতৃরূপিনী মহাশক্তিস্বরূপিনী বলে” 
আরাধনা করবার অনীম আকাহ্াা। তাই তে] দেখি তিনি তার সাহিত্যে 
একজন পরম সাধিকাকে যে স্থান দিয়েছেন একজন নীচ ও পতিতাকেও সেই স্থান 
দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। 

শরৎচন্দ্রের কাছে সামতাবেড় ছিল বড় সাধের জায়গা । ওখানকার স্ুপ্দর 
প্রারৃতিক পরিবেশ বিশেষ করে রুপনারায়ণ নদদদের শোভা তার মন-প্রাণকে 
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"আনন্দে ভরিয়ে তুলতো। তিনি ছিলেন জনগণের অকৃত্রিম ও দরদী বাদ্ধব। 
ফথাসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে তিনি জনগণের স্থখহুঃখের কথা যেমন অপরূপ দরদী 
ও সহান্ভৃতিময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তেমনি করেছেন নিজের দেনন্দিন 
জীবনন্থচীতে অসহায় জনগণের সেৰা-পরিচর্ধায়। তিনি যখন সামতাবেড়ের 
মাটির কুটিরে আশ্রয় নেন তখন আশপাশের গ্রাম 'হতে কত দরিব্র নর-নারী 
তার ভিটে আসতো । তিনি তাদের বিমুখ করতেন না। কখনো পয়সা, 
কখনো চাল ইত্যাদি দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করতেন। 

এসব ছাড়াও দরদী শরৎচন্দ্র অন্যভাবে জনগণের নেবা করতেন। এই 
প্রসঙ্গে লেখক বীরেন্দ্র দত্ত 'মিলন মেলা” পত্রিকায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন 
'তার সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে পাঠকবর্গের চোখের সামনে তুলে ধরছি। তিনি 
লিখেছেন £ 

«আমার মা ও পিপিমা শ্বান্থ্যের কারণে সে সময়ে রূপনারায়ণের ধারে বেড়াতে 
যেতেন ভোরবেলা! । এবং প্রায় প্রতিদিনই । রূপনারায়ণ তখন শরখচন্দ্রে 
বাড়ীব কোলঘে ষে উত্তাল। কখনে চর পড়ায় জল সরে যায়, কখনো বন্যায় 
টাইটুম্বর উথাল-পাতাল। সারা গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্ত বরাবর এবং 
পানিত্রাস সামতাবেড়ের তীরে বেড়াবার ভাল জায়গা শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সামনের 
খের! বাগানের বাইরের খোল] জায়গা শরৎচন্দ্র যে ঘরে বসে লিখতেন তার 
সামনেই । 

একদিন ভোরে মা-পিসিম। বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লেখার ঘর থেকে বেড়িয়ে 
এল্লেন শরগ্5ন্ত্র। পিসিমাকে শরৎচন্দ্র একটু চিনতেন আমার বাব! শ্রীযুক্ত 
পুলিন বিহারী দত্তের বোন হিসেবে। দালানে দাড়িয়ে উনি দিজেন করলেন, 
“কে গো, তোমর] বেড়াতে এসেছ ? 

পিলিমা হামতে হাসতে বললেন, হ্যা |: 

“সঙ্গে কে? পুশিনের বউ? 

পিসিম! যথারীতি ঘাড় নেড়ে হ্যা”ই বললেন। তখনকার দিনে গ্রামের 
ঘউ হিসেবে মায়ের মাথায় বড় ._ঘোমটা। 

শরৎবাবু বললেন, “তোমর1 ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?, 

“বাড়ী ফিরছি ।? 

“কিন্তু মা, ওদিকে তো রাস্ত! খারাঁপঃ যেতে পারবে ? 

£কেন আমর] তো৷ ওদিক দিয়েই যাই 1” 
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'ভবু খাল পড়েছে। ব্বাস্তা ভেঙ্কে গেছে। কখন জল থাকে । তোমাদের 
ঘেতে খুবই অন্থবিধে হবে।” বলতে বলতে শরতবাবু মা-পিসিমার পিছনে চলে 
এসেছেন । 

“পিসিমা বললেন, “তাহোক, তবু কোন রকমে চলে যাব না, হলে এত ঘুরতে 
হয়।” বলে স্বাভাবিক লজ্জায় মা-পিপিমা সেই ভাঙা খালের পথে গোবিন্দপুরের 
পাড় ধরেই এগোতে লাগলেন। 

'শরত্বাবুও পিছনে আসছেন। খালের সামনে এসে পিসিমা দেখেন সত্যি 
রাস্তা খারাপ, ভাঙা । যেতে খুবই কষ্ট। শরত্বাবু এসে দাড়িয়েছেন। পিসিমা 
আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে অতি কষ্টে খালটা পেরোলেন। মা-পিসিমা খাল 
পেরিয়ে অদৃশ্য ন৷ হওয়া পধ্যন্ত শরৎচন্দ্র দাড়িয়ে রইলেন। দেখলেন খালটাকে। 
বস্তায় মাটি ভেঙ্গে ব্ান্তা একেবারে চলার অনুপযোগী হয়ে গেছে । ষে কোন 
মুহূর্তে পথচারীদের বিপদ হতে পারে। 

“পরের দিন যথারীতি তোরে ফেরার পথে শরৎবাবু দেখতে পান আমার 
মা-পিসিমাদের | মা-পিলিমা দাড়িয়ে ইতন্তত করছেন কালকের সেই খারাপ 
পথ ধরে ফিরবেন কিনা ভেবে । শরৎবাবু পেরিয়ে এসে ওঁদের সামনে দাড়ালেন, 
*“তোমর] বাড়ি ফিরবে তো ?, 

“হ্যা, ভাবছি ওদিকে যাবো কিনা । 

“না, না যাও ওদ্িকের রাস্তা ঠিক করে দিয়েছি ।” 

“পিসিমা-মা ছজনেই অবাক। কি করে ঠিক হুল। তবু শরৎবাবু বলায় 
ওরা সেই পথেই এগোলেন। এসে দেখেন, ভাঙা রাস্তায় চমৎকার করে, সযত্বে, 
শক্ত করে যাটা ফেলে সাঁকে৷ করা আছে। যাওয়ার আর কোন অন্থবিধেই নেই। 
ওঁরা অবাক ও খুশী হয়ে পিছন ফিরতেই দেখেন শরতবাবু দাড়িয়ে হাসছেন ।, 

সামতাবেড়ের জীবন ষে কত স্থখ ও শান্তিতে ভরপুর দিল তা প্রকাশিত 
হয়েছে শরৎচন্দ্রের লেখা একাধিক চিঠিপত্রে। ১৯১৮ খ্রীষ্টান্ের ১*ই জুন 
তারিখের এক পঞ্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, “এদের ফেলে আমার কোলকাতায় যেতে 
ইচ্ছা হয় না।. এর! যেকি রকম গরীব, তা” তোমরা শহর থেকে কিছুতেই 
ধারনা করতে পারবে না । আর কি জান, দুঃখ জিনিসটা এমনি যে জীবন দিয়ে 
ভাকে উপলব্ধি না করলে, কোনদিন তার সত্য রূপটা ধরা পড়ে না। এদের 
দেখলে আমার নিজের গোড়ার জীবনটা যেন ছবির মত আমার চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে..." 
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১৩৩৮ সালের ৩*শে বৈশাখ-এর এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "শ্রাবণের 
ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আগে, কর্দিমাক্ত জনহীন গ্রাম্য পথ' নিতান্ত 
হুরগম। নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের পরে চাপিয়া বসে'*'। আবার 
কোনও দিন ক্ষান্ত বর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাকে ফাকে চাদের আলো! দেখা 
যায়। বরধার স্থ্বিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস! ছড়াইয়! পড়ে । আমি তখন 
প্রাঙ্গণের একান্তে নদীতটে আরাম কেদারায় চোখ বুজিয়া বষি... | 

১৩৪২ সালের ২৮শে মাঘ-এর এক পত্রে লিখেছেন শরৎচন্দ্র* “পাঁড়ার্গায়ের 
মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ,__এদের মায় কাটিয়ে আমি বেশী দিন কোথাও, 
থাকতে পারিনে। তবে এও সত্যি এদের মায়] কাটিয়ে যাবারও বেশী দিন বাকী 
নেই । পুরানে। বন্ধুবান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন ।” 

আবার ১৩৪৩ সালের ৭ই ভাপ্র তারিখেত্র আর একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 
+... ইচ্ছে হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা] ত কেউ ছেড়ে দেবে না।... 
কতর্দিন যে বাড়ীতে ( সামতাবেড় ) গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারবো এ ভাবনা 
নিত্যি ভাবি সেজকত্‌তা ! কলকাতা আমার একেবারে ভাল লাগে ন1।”*" 

এই প্রিয় সামতাবেড়েতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কাছে এবছর অর্থাৎ ১৯৭৫ 
খ্ী্টাকের জানুয়ারী মাসে শরৎমেলার আয়োজন করা হয় । এই মেল! শুরু হয় 
২৫শে জানুয়ারী এবং শেষ হয় ২৭শে-জান্ুয়ারী । এই মেলার উদ্ভোক্তা হলেন 
শরৎ-স্মতি গ্রন্থাগার, শরৎ-মেল! পরিচালন সমিতি ও শরৎচন্দ্র জন্ম শতবর্ষপৃতি 
বৎসর সমিতি ( পানিত্রাস শাখা ) উক্ত মেলার প্রথম দিনকার অনুষ্ঠানস্চী নিম্বে, 
উদ্ধৃত করছি,__ 

২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ 

সকাল ১৭টায় উদ্বোধন £_.- 

উদ্বোধক :--শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা) 

সভাপতি +- শ্ীমৃত্যু্ঁয় বন্দ্যোপাধ্যায় ( শিক্ষামন্ত্রী, পঃ ঝঃ সঃ) 
ভূবনমোহিনী মঞ্চ £-- 

বিকাল ২ট1,থেকে €টা ৪৫মিঃ ( নাট্যশাখার আসর ). 

সভাপতি :_অজিত কুমার ঘোষ। 

আলোচক-_ড: ক্ষেত্রগুধ, দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 
বিভুতি দাস, প্রবোধচন্ত্র নানু, ঞবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিত্যানন্গ দে, 
মদনমোহন গরাই। 


হিন্ন্ময়ী মঞ্চ £--বিকাল ৪ট! থেকে ৫ট1 ৩*ামঃ 

আঞ্চলিক লোকগীতি__পরিবেশন--পুরবী মিউর্জিক কলেজ। 

পরিচালনায়-__বাহুদেব মুখোপাধ্যায় । 

৬টা থেকে ৮টা লোকগীতি-_পূর্ণচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায় (কেন্দ্রীয় সরকারের 
তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সৌজন্তে ) 

৮-১৫মিঃ থেকে ৯-১৫ মিঃ 

একটি প্রতীকের মৃত্যু (নাটক )-_অংশ গ্রহণে 'অনিকেত, গোষ্ঠী। 

৯-৩* মিঃ থেকে ১১টা-- 

পাথর ভাঙা কান্না ( নাটক )--অংশগ্রহণে 'ধৃমকেতু”। 
এই শরৎ-মেলা প্রসঙ্গে যুগান্তরের সংবাদদাতা গত ইং ৪1২1৭ তারিখের 
সংবাদপত্রে একটি নাতিদীর্ঘ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তার অংশ বিশেষ 
এখানে উদ্ধৃত করছি £ 

'মাত্র তিন বছর বয়সেই তাও কলকাতার নয় গ্রাম বাংলার একটি সাংস্কৃতিক 
মেল! নার! বাংলাদেশে রীতিমত পরিচিত হয়ে ওঠাটা বেশ এলেমদার ব্যাপারই 
বটে। তাই হয়ে উঠেছে হাওড়া জেলায় পানিত্রাসের শরৎ-মেল!। নইলে 
মেলার তিনটে দিনে ৫* হাজারের মত মানুষেই বা কেন এ মেলায় আসবেন । 
স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চল বাকি কল্যাণপুর ওয়াফ্ুলির চাষীবাসী পরিবারের অসংখ্য 
মান্থষও যেমন এসেছেন তেমনি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে শিল্পী 
লাহিত্যিক সাধারণ মানুষ এসেছিলেন । এদের যাতায়াতের জন্যে দঃ পুঃ রেল 
কর্তৃপক্ষ তিনদিনই হাওড়া থেকে দেউলটি পর্যন্ত *শরৎমেলা স্পেশ্তাল' ট্রেনের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারী বেসরকারী আরও অনেক তরফই সাহায্যের হাত 
না বাড়িয়ে থাকতে পারেন নি। 

“আর পাচট! জেলার মত এখানেও হরেক চিজের দোকান পাঠ বমেছে। 
বসেছে যাত্রা থিয়েটার চলচ্চিত্র ও বাউল গানের আসর | মেলায় আগতর যেমন 
দোকান পাটে ভিড় করেছেন কি অনেক রাত পর্বস্ত খোলা আকাশের নীচে 
দাড়িয়ে যাত্রা থিয়েটার দেখেছেন ঠিক তেমনি দেখেছেন সন্ধ্যে থেকে লাইন দিয়ে 
“অতু্সাহী+ বাগনান ১নং ব্লক যুব কেন্দ্র প্রতৃতি গোষ্ঠীর চারুকারু শিল্পের 
প্রদর্শনীগুলিও। চলমান সাহিত্যের স্টলেও অনেকে ভিড় করেছেন । 

'বসেছিল সাহিত্যপাঠ ও আলোচনার আসরও। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 
সভাপতিত্বে ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভঃ উজ্জল মজুমদার প্রমুখের আলোচনায় 
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প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল কথাপাহিত্যের আসরটি। মনীন্জ্র রায়ের সভাপতিত্বে 
বসেছিল কবিতা পাঠের আমর। আকধীয় মেজাজ [নিয়ে কবিতা! পড়লেন 
গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ঞ্রব মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিরা। আরও 
বসেছিল নাট্যশাখা ও শিল্পসাহিত্যেদ আলরও। কি স্থানীয় কি বেস্থানীক 
সাধারণ মানুষের] উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হাজির ছিলেন প্রতিটা আলরেই। শুধু 
হাজির থাকাই নয়। আগ্রহ নিয়ে সবকিছু শুনেছেনও ।৮-., 

মেলার দ্বিতীয় দিনে অথাৎ জাধাএণতক দিবসে আমি গেছলুম পানিজ্রাসে । 
দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌছুলুম দেউলটি রেলওয়ে স্টেশনে । দেখলুম স্টেশনে 
যাত্রীদের বেশ ভড়। সক্লেহ চলেছেন পানিত্ঞাসে '*রৎ মেলা" দেখতে । 
এই মেলার জন্যে স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছে। তেমনি কর! হয়েছে 
স্টেশনসংলগ্র খড় পীচ রাস্তা থেকে পানিভাম পর্যন্ত বাসের ব্যবস্থা। বহু যাত্রী 
এ বামে চেপে যাতায়াত করছেন। একজনের একপিঠের ভাড়া হচ্ছে 
বিশ পয়সা। 

মেলাটি জমেছে ভাল। একটিকে দেখলুম শৎচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকটি গল্পের 
( অভাগীর স্বর্গ, রামের হুমতি, মহেশ ইত্/দি ) চরিত্রপ্তলি মাটির তৈরী পুতুলের 
সাহায্যে জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। দর্শকরা সেগুলি অত্যন্ত শৎস্থখ্য ও 
প্রশংসাভর| দৃষ্টি শিয়ে দেখছে । অন্যদিকে রয়েছে শব্চন্দ্রের লেখা ভায়েরী 
( রোজনামচা ) এবং কয়েকটি পত্রের পাওঁলিপি। এছাড উক্ত মেলায় হ্বামী 
বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের বিচিত্র কর্মধারার মডেল দেখানো হয়েছে । সেটাও 
কম আকর্ষণীয় নয়। আর একপাশে মেয়েদের তৈরী নানারকম সেলাইয়ের 
পোষাক-পরিচ্ছদ, তোয়ালে, বালিশের ঢাক ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । শিল্পীর 
আক! কয়েকটি চিত্রও দেখলুম । সেই সঙ্গে দেখলুম প্রাচীন যুগের কতকগুলি 
ভাক্করধ্য শিল্প। মেলার আর একদিকে দেখলুম সারি সারি তেলেভাজা, মুড়ি, চা 
ও মিট্টির দোকান । সেখানেও যাত্রীদের ভীভ কম ছল না। 

শতবর্ষের পুরোনে! পাণিত্রাস হাইস্কুলের সামনেই এই মেলার আয়োজন কর! 
হয়েছে। উক্ত স্কুলের একতপায় চিত্র-গ্রদর্শশীর আয়োজন দেখে খুশী হয়েছি । 
আর তিন তপায় বলেছে প্রোগ্রামমত বিচিত্র অনুষ্ঠান । 

যাত্রীদের থাকাখাওয়ার আয়োজনও মন্দ হয় নি। স্কুলসংলগ্র একটি ছোট 
একতলা পাকা বাড়ীতে ডেলিগেট এবং সাধারণ যাত্রীদের (ধারা থাকতে বা 
খেতে চান ) থাক। এবং খাওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 
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মোট কথা মফ:হ্থলে এখনকার এই দুমূল্যের বাজারে এইরকম একটা মেলার 
আয়োজন সত্যিই উদ্ভোক্তাদের বাহাছুরী বলতে হবে। 

মেলায় শবৎচন্দ্রকে একাধিকবার দেখেছেন বা তার সঙ্গে মিশেছেন এমন 
ছু' একজন বুদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো । তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলুম, 
শরৎচন্দ্র নাকি শেষ বয়সে তার জন্মস্থান দেবানন্দপুরে যাবার বাসনা করেছিলেন । 
তিনি প্রায়ই বলতেন, “দেবানন্দপুর আমায় ভাকছে। তামতাবেড় আমার আর 
ভাল লাগছে না।, 

'আর একজন বললেন, "ও! শরৎচন্দ্র কি দিলদৰিয়া মেজাজের লোকই না 
ছিলেন। উনি বেঁচে থাকতে যণ্দ কেউ ওঁর বাড়ীতে আমতেন তাকে পুকুরের 
ধর] মাছের ঝোল আর চাষের ধানের ভাত খেতে ধিতেন ।” 

এরকম আরও অনেকের মুখে শরৎ প্রসঙ্গ শুনেছি । বেশীর ভাগ মাহ্যই 
শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে নানাপ্রকার মন্তব্য করলেন। বিশেষ করে মেয়ের! 
শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় যেন পঞ্চমুখ । কারণ শরৎচন্দ্র আসলে জনদরদী হলেও 
বাংলার অবহেলিত নারীসমাজের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অসীম। তিনি 
তার সাহিত্যে নারীসমাজের ষে তুলনাহীন চিত্র একেছেন ত৷ কোনকালে কোন 
নারীর কাছে অমর্যাদা পাবে না। তার লেখনী কালজয়ী, শাশ্বত ও 
সনাতন | অনেকে হয়তো বলবেনঃ শরৎচন্দ্র যে সময়ে তার সাহিত্যে 
অবহেলিত নারীকে স্থান দিয়েছেন সে যুগ এখন আর নেই। এখন নানী 
নিজেদের প্রতিষ্ঠ। করছে সমাজে । পুরুষের মতই তার পুক্রষশালিত সমাজে সমান 
অধিকার । অনেক নারী পুরুষের মত কাজ করছে। সেসংসারের হাল ধরে 
আছে। 

গুদের কথা ও যুক্তি মেনে নিলেও আমি বলতে বাধ্য হবে! ষে নারাশিক্ষার 
প্রসার হলেও সমাজের আনাচে-কানাচে এখনে অনেক বঞ্চিতা ও অশিক্ষিত! 
নারী রয়ে গেছে। তাদের সংখ্যা অনেক । এমনকি অশিক্ষিত পুরুষদের তুলনায় 
বেশী। তার অশিক্ষিত বলে সমাজে আজকাল বিশেষ স্থান অধিকারে বঞ্চিতা। 
এমন কি বিবাহব্যাপারেও তার! অবহেলিত! । 

আবার অনেক নারী লেখাপড়া শিখেও সমাজ-সংলারে নিজের মর্ধ্যাদায় 
প্রতিঠালাভ করতে পারছে না। বিবাহের সময় তাদের পিতা যৌতুক দিতে 
অক্ষমতা প্রকাশ করলে বরপক্ষ বেঁকে বসেন । ্ুতরাং তাদের আর বিবাহ হয় 
না। অনুঢা অবস্থায় তাদের লারাট! জীবন কাটাতে হয়। তবে হ্যা তার! 
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চাকরী করতে পারে বলে শ্বাবল্িণী থাকতে পারে । তাহলেও তারা একেবাণে 
সমস্ত। বা দুঃখমুক্ত হতে পারে না৷ 

স্বতরাং নারীসমাজের ছুঃখছুর্দশা কোথায় আর গেছে। সেই আগের মত 
অমন ভয়াবহ আকারে না থাকলেও বেশ খানিকটা আছে ঘা এখনও সমাজ ও 
সংসারের পক্ষে হানিকর এবং দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃতামতেয় অন্ুলারী। 
এখন যদি শরৎচন্দ্র জীবিত থাকতেন তাহলে এদের নিয়ে আবার অন্য বকম 
সমস্তাপূর্ণ সাহিত্য রচন। করতেন । স্থতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে শরংপ্রতিতা! 
কালোত্তীর্ণ। সে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করেছে। এই সেদিন 
কোলকাতা! শহরে বসে লক্ষ্য করেছি অসহায় ও অবল! স্ত্রীর ওপর ক্রোধোন্মত্ত 
ও কাগুজ্ঞানহীন ম্বমীকে দানবস্থলভ নির্মম ও অমানবিক ব্যবহার করতে । 

কোলকাতা শহুর ও শহরতলীর পতিতালয়ে নারীদেহ নিয়ে ফলাও করে 
ব্যবদা চলছে। এছাড়া অনেক অপ্র্াশ্ স্থানেও এই কাজ পূর্ণমাত্রায় চলেছে । 
১৯৭৫ শ্রীষ্রাব্দের এপ্রিল ও মে মাপের যুগান্তর পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় খবরে 
প্রকাশ যে সুন্দরী নারী নিয়ে এক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক নারী ব্যবসা! সমিতির 
যোগপাজমে গোপন পথে কোলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে বিদেশে 
নারী পাচার হচ্ছে। 

সুতরাং শরৎসাহিত্য ও শরত্ভাবনা “যুগ যুগ জীও' বললে অততযুক্তি 
হবে না। 


আগেই লিখেছি ষে দেবানন্দপুরের প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আকর্ষণ 
স্বাভাবিক ছিল। তিনি শেষ জীবনে দেবানন্দপুগে গিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। 
শেষের দিকে তিনি প্রায়ই দেবানন্দপুরে যেতেন এবং সেখানে কয়েকদিন বেরিয়ে 
আমতেন। পরিচিত জনদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচন! 
করতেন। 

১৩৩৫ সালে তার জন্মজয়ন্তী দিনে স্থানীয় যুবকরা প্রতিষ্ঠা করে «শরৎচন্দ্র 
পল্লী,পাঠাগার” । উক্ত পাঠাগারে শরৎচন্দ্র একটি আলমারিমহ নিজের লেখা 
বই ও অন্যান্ত লেখকদের লেখা বইও উপহার দেন! তার ইচ্ছে ছিল যে তিনি 
পৈতৃক ভিটের কাছে একটি বাড়ী কিনবেন এবং তার একাংশে প্রতিষ্ঠা করবেন 
এ পাঠাগারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সে আশ। পূর্ণ হয় নি। দেবানন্দপুরে 

.তিনি ইপ্সিত বাড়ী কিনতে পারেন নি। তবে পাঠাগারটি এখনো আছে। ওটা 
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অবৈতনিক কর! হয় তার ইচ্ছেমত। তিনি বলেছিলেন, *গুরে গ্রামের লোকের 
চোখ ফুটিয়ে দে। তবে তার! বুঝবে নিজেদের ভালমন্দ, যারা ছু'বেলা ছু'মুঠো। 
খেতে পায় না। তার! কি চাদ! দিয়ে বই পড়বে? 


একবার এক মামলাকে কেন্দ্র করে কথাশিল্পী শৎচন্দ্রকে আদ্দালতের শমন 
পেতে হয়েছিল সাক্ষী হিসেবে । ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। 
দ্েশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন জীবিত ছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর পরামর্শ- 
মত পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দেন। তার জন্তে অর্থের প্রয়োজন । তাই 
শরৎচন্দ্র জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইলেন। পেলেনও বেশ 


কিন্ত ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মার1 গেলেন। তাতে করে শরৎচন্দ্র 
এ কর্ম হতে বিরত থাকেন। পরে দেশবন্ধুর সহকর্মীরা এ অর্থ নিয়ে “দেশবন্ধু 
পল্ীসংস্কার সমিতি” নামে একটি সমিতি গড়ে গেলেন সমিতির সম্পাদক হন 
নলিনীরঞুন সরকার এবং প্রধান সংগঠন হন জ্ঞানাঞঁন নিয়োগী। 

জ্ঞানাঞ্তন নিয়োগী যোগ্য সংগঠক ও প্রচারক ছিলেন। 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছায়] চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিতবণ করতে 
লাগলেন। তিনি বহুরকম বক্তৃতা দেন। সেগুণির মধ্যে কতকগুলি ছিল 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে । ইংরেজরা] যে শোষক জাতি এটিই তিনি বোঝাভে 
চেয়েছিলেন জনমাধারণকে | তিনি “দেশের ডাক' নামে এক পুস্তক] প্রকাশ 
করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন। 

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দেশের জনগণের মনে ম্বাধীনতার স্পৃহা জাগাবার জন্তে 
ইংরেজ সরকারের শোষণ ও অপশাসনের সমালোচন। করে বর্তৃতা দেন। তার 
এপব বক্তৃতা পুলিশের কাছে বিল্পবাত্মক বলে মনে হলো । বিশেষ করে ১৯২৯ 
্রষ্টাৰে কোলকাতার ইণ্টালী একাডেমীতে জ্ঞানাঞ্জন নিয়েগী ইংরেজ সরকারের 
অন্তায় শাসনের কথ| যখন উল্লেখ করেন তখন তিনি জনসাধারণকে এ অন্তায় 
শাসনের অবসানের জন্তে বিপ্লবী হতে বলেন। ্‌ 

দেদিন তার এ “বিপ্লব কথাটিতে ইংরেজ পুলিশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনেন। তীর] বললেন, বিপ্লব শব্টি হচ্ছে রাজদ্রোহযূনক। এর দ্বারা 
এদেশের জননাধারণ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাইবে। 

এভাবে জ্ঞানাঞন নিয়োগী অভিমৃক্ত হলেন। পরে তিনি জামিনে খালাস 

"হন। এরপর মামল! চললে! । তিনি মরকারকে বোঝাতে লাগলেন সাধারণ 


আন্দোলন বা বিদ্রোহ অর্থেই তিনি “বিপ্লব'শবটি ব্যবহার করেছেন । এছাড়া 
তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ ছিল না। | 

কিন্তু সরকার পক্ষ তীর যুক্তি বিশ্বাস করলেন না। তার! বললেন, বিশ 
মানেই হিংসাত্মক ব্যাপার । এই শব্দের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ইঙ্গিত হয়েছে । 

তখন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বললেন, আমি তাহলে সরকারকে অনুরোধ করছি, 
তারা যেন «বিপ্রব শব্দের অর্থ বাংলার ছুই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও 
শরতচন্দ্রের কাছ থেকে জেনে নেন। এই ছুই সাহিত্যিক বদি বলেন যে বিপ্লব 
শব হিংসাত্মক এবং সশস্ত্র বিদ্রোহমূলক তাহলে আমি তখন আপনাদের কথা 
মানতে বাধ্য । 

সবকার পক্ষ রললেন, আমাদের কোন গরুজ নেই। তবে ট যদি 
জানবার দরকার মনে করেন তাহলে তাদের মতামত আদালতকে জানাতে 
পারেন। 

সরকারের কাছ থেকে এরূপ আশ্বাম পাবার পর জ্ঞানাঞ্রন নিয়োগী ভাবলেন, 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে লাক্ষী মানবেন । 

রবীন্দ্রনাথ অস্থস্থ ছিলেন বলে আদালতে আসতে পারলেন না৷ তবে শরৎচজ্ঞ্ 
আদালত থেকে সমন পেয়ে তার গ্রামের বাড়ী সামতাবেড় থেকে এলেন। 

তখন পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু শরংচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধা 
করতেন। এর আগে শরৎচন্ত্রের 'পথের দাবী, প্রকাশিত হলে তারকনাথ 
. গ্রন্থকার ও প্রকাশককে অব্যাহতি দিয়ে কেবল 'পথেরদীবী” বাজেয়াগ্ড করার 
ব্যবস্থা করে দেন। 

তাই তারকনাথ এবার শরৎচন্ত্রকে সক্সীর কাঠগড়ায় দাড় করাতে লজ্জাবোধ 
করতে লাগলেন। তিনি জ্ঞানাগুন নিয়োগীকে বললেন, দেখুন, আপনি বিপ্লবের 
অর্থ হিংসাত্বক বা সশস্ত্রমূলক নয়, এক্সপ প্রমাণ করলেও আপনার বিরুদ্ধে আরগু 
যেসব অভিযোগ রয়েছে তাতে করেও আপনি অব্যাহতি পেতে পাবেন না । 
কয়েক মাসের জন্তে জেলে আপনাকে যেতেই হবে । বুতরাং শ্তধু শুধু শরৎবাবুকে 
কাঠগড়ায় তুলে হয়রাণ করবেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, তীকে কাঠ- 
গড়ায় তুলে প্রশ্ন করতেও আমি একটু ইতস্তত বোধ করছি। তাই আপনাকে 
অনুরোধ করছি, শরত্বাবুকে আর সাক্ষী হিসাবে তুলবেন না। 

এই কথা শুনে জ্ঞানাঞ্চন নিয়োগী শরত্চন্ত্রকে আর সাক্ষীর কাঠগড়াক্ 
তোলেন নি। 
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রূপনারায়ণের পূর্ব দিকে গোবিন্দপুর গ্রাম। এ গ্রামে বাল করতেন 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দিদি। আবার এ দিকেই রয়েছে এবব্যাক্ষমেন্ট বা নদীর 
তীরে সরকারের তৈরী বড় বাধ। স্বতরাং গোবিন্দপুর গ্রাম রূপনারায়ণ ও 
সরকারী বাধের ঠিক মাঝখানে । 

রূপনারায়ণের একটা মাঝারি ধরণের শাখা খাল আছে গোবিন্বপুরের উত্তর 
দ্িকে। খালটার নাম বিরামপুরের খাল। এটি বেশ কয়েকটি গ্রামের মধ্যে 
দিয়ে গেছে। 

গোবিন্দপুরের পৃব দিকে সরকারী বাধের কোল ঘেঁষে বিরাট একটি মাঠ 
আছে। একে বলা হয় গোবিন্দপুরের মাঠ । এর আয়তন প্রায় নব্বই বিঘে। 
এই মাঠের পুবদিকে বাঁধের কোলে বাধ তৈরী করার সময়ে একট। আধমঞ্জা 
থাল রয়েছে । এই খালটি গিয়ে মিলিত হয়েছে বিরামপুরের খালের সঙ্গে | 
এটি জ মদাবের খাসদখলে। 

বর্ধার সময় রূপনারায়ণের উদর যখন ফুলে ফেপে ওঠে তখন তার জল 
বিরামপুরের খাল ও অন্তান্ত শাখা খালের মধ্যে দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। এমন কি 
এ জল মাঠে আসে । এভাবে বর্ষার সময় গোবিন্দপুরের মাঠটি নদীর জলে ডুবে 
যায়। ফলে সেখানে পলিমাটি ও মাছের আমদানী হয়। 

সামতাবেড়ের দক্ষিণে সামতা গ্রামের পাশেই হচ্ছে ম্যাল্লক গ্রাম । উক্ত 
গ্রামের ধনী জমিদার মোহিনীমোহন ঘোষাল গোবিন্দপুরের জমিট] কিনলেন। 
কেনার পর তিনি মতলব আটলেন ষে গোবিন্দপুরের মাঠের খালট। বিরামপুরের 
খালের সঙ্গে যেখানে মিশেছে এঁ ছুই খালের সংঘোগস্থলে বর্ধাকালে জম! জলের 
ওপর বেশ ভাল রকমের জলকর বিলিঞুকরা যায় । এই রকম ভাবার পর তিনি 
গোবিন্দপুরের দু'জন রাজবংশী প্রজাকে জলকর বিলি করে দেন। এ ছু'জনের 
মধ্যে একজনের নাম কেট বাগ আর একজনের নাম ছূর্লভ মণ্ডল । 

এই জলকর বিলি করার ফলে গোবিন্দপুরের স্থানীয় লোকজন বড় অস্থবিধের 
মধ্যে পড়লো । তারা এতদিন ধরে জমিদারের খান খালে ইচ্ছেমত মাছ ধরে 
খেত। .এখন নতুন জমিদারের এই নতুন ব্যবস্থার ফলে তাদের সে বাসনাকামনা 


অস্তহিত হলো। 
কিন্ত তবু তারা নিজেদের দাবী সহজে ছাড়তে চাইলো না। একদিন তার 


কলে মিলে চলে এলো! জমিদার মোহিনী ঘোযালের কাছে। এসে বললে, 
'আপনি আমাদের সে স্থবিধে বন্ধ করলেন কেন? আপনি এই জমিদারী নেবার 
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'্মাগে ধিনি এই জমির মালিক ছিলেন তিনি কিন্তু এমনভাবে জলকর বিলি 
করেন নি। আপনি কেন বিলি করলেন? তাছাড়া আপনি যেখানে জলকর 
বিলি করেছেন ওটা তে! শিবোত্তর । জমিদারের খাসের ছাড়। 

ওদের কথ] শুনে জমিদার রেগে গিয়ে বলতে লাগলেন, আগে কে কি করতেন 
না করতেন তা জানিনা । আমি এখন এ জমি কিনেছি। আমাকে জমিদারীর 
আয় দেখতে হবে। সুতরাং ওখানে জলকর বিলি থাকবেই । ও আর বন্ধ 
হবে না। 

জমিদারের মুখে এ কথা শোনার পর তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল । 
'তবে তারা ঠিক করলে, আমর! ফেউই জমিদীরকে জলকর দেবো না। তাহলে 
জমিদার খানিকট। জব্দ হবেন। আর তিনি অন্ত গ্রাম থেকে লোক আনিয়ে 
এখানকার জলকর বিলি করতে সাহস পাবেন না । আর তারাও আসতে চাইবে 
ন] ভিন্‌ গা থেকে 

এক্ধপ ভেবে তারা চলে এলে কেষ্ট বাগ ও ছুলভ মণ্ডলের কাছে। তার! 
এ ছু'জন রাজবংশীকে অনেক করে বোঝালে যাতে তারা জমিদার মোহিনী 
ঘোষালকে জলকর না দেয়। 

কিন্ত তার। শুনলো না এদের কথা। এদের সঙ্গে কেবল ষে রাজবংশীর। 
ছিল তাই নয় গ্রামের অন্য জাতের মানুষও ছিল। এর তো৷ এই দু'জনের 
অনমনীয় মনৌভাব দেখে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করপো। তখন এর! 
রাগের বশে বলতে লাগলো, গ্যাখ, এ জায়গায় আমর! কিছুতেই জলকর বিলি 
হতে দেব না। তোর। জমিদারের ভরসায় কতটা শক্তি ধরিস একবার দেখা! 
ষাবে। আমরা এখুনি ওখানে গিয়ে তোদের ধুনি, মুগরি ইত্যাদি মাছ ধরার 
পরঞামগ্ডুলি তুলে ফেলে দেবো । | 

এই বলে এর খালের কাছে গিয়ে মাছ ধর] সরপামগুলি তুলে ফেললে । 

তাই দেখে কেউ ও দুল জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে গেল। গিয়ে 
'জমিদারের কাছে সমস্ত কাহিনী বললে । সেই সঙ্গে বললে, গ্রামের লোকেরা 
'আমাদের ধরে খুব মেরেছে । 

সব শুনে জমিদার রেগে গেলেন। পরে তাদের অভয় দিয়ে বললেন, আচ্ছা! 
ওদের কত বাড় বেড়েছে ত। একবার দেখছি । এখুনি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। 
হাঙ্ষামার সময় কে কে উপস্থিত ছিল বলতে1? তোর। এখুনি আমার সঙ্গে 
'উলুবেড়ে় চলন । একধার থেকে সব কটাকে ফৌজদারীতে জুড়ে দিচ্ছি। 
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তাহলে লব ঠাণ্ড! হয়ে যাবে । এখন প্রায় এগারটা বেজেছে। এইতো ঠিক 
লমগ্ন। . 

এই কথা বলার পর মোহিনী ঘোষাল কেষ্ট আর ছুল'ভকে নিয়ে তখনই 
উলুবেড়িয়ার কোর্টে রওনা হলেন। পরে ছাব্বিশ জনকে আসামী করে কেট 
আর ছুলতকে দিয়ে উলুবেড়ের কোর্টে মামলা রুজু করিয়ে দেন। হাঙ্গামার 
সময় ধার উপস্থিত ছিলেন না তাদের মধ্যে অনেককে বেছে বেছে এ মামলায় 
জড়িয়ে দেন। এই আসামীদের মধ্যে ১নং হলেন গ্রামের অন্যতম প্রধান পাচ- 
কড়ি মুখোপাধ্যায় । পাঁচকড়ি ছিলেন শরত্চন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীর সেজ 
দেওর এবং গোব্িদপুরেক কাছাকাছি ওড়ক্ুলি এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।' 

শরৎচন্দ্র প্রায়ই দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। একদিন পাচকড়ি 
মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে এই মামলার কথা জানান। এছাড়া উক্ত মামলার 
অন্যান্ত আনামীবাঁও শরৎচন্দ্রকে জানালেন নিজেদের কথা । 

দরদী শরৎচন্দ্র দরদ দিয়ে তাদের মুখ থেকে সবকিছু শুনলেন। তিনি কিছু 
বললেন না। নীরব রইলেন । পরে একদিন তিনি জমিদার মোহিনী ঘোষালের 
বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন । 

সব শুনে জমিদার মোহিনী ঘোষাল বললেন, আমি কারও উপদেশ শুনতে 
চাই না। যা ভাল বুঝবো তাই করবো । আমি মামলার দ্বারাই গোবিন্দপুরের 
লোককে শায়েস্তা করতে চাই। শুনেছি, আপনি ওদের বুদ্ধি দিয়ে সাহাষ্য 
করছেন। তা করুন। আমি তাতে ভয় করি না। 

শরৎচন্দ্র আর কিছু না বলে ফিরে এলেন। 

ওদিকে সমন পাবার পর আসামীরা যথাসময়ে আদাদতে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তার! কেষ্ট ও ছুলর্ভকে মেরেছেন। 
তারা দে আভযোগ অন্বীকার করলেন। হাকিমকে সম্বোধন কৰে বলতে 
লাগলেন, হুজুর, আমরা এত লোক মিলে যদি ওদের দু'জনকে মারতুম তাহলে 
ওরা মরে যেত। তবে হ্যা আমরা ওদের মাছ ধরার যন্ত্রপাতি তুলে ফেলে 
দিয়েছি । কেনন। শিবোত্তর জায়গা । ওটা] শকলের খাসের। ওদের জমি- 
দরের কাছ থেকে জলকর বিলি নেওয়ার অধিকার নেই। আর জমিদারও 
ওখানে জলকর বিলি করতে পারেন ন1। | 

সব শুনে হাকিম বললেন, আপনারা এখন দেওয়ানী করুন। দেওয়ানীতেই 
ঠিক হবে এটা শিবোত্তর কিনা। তারপর ফৌজদারী হবে। ততদিন আমি 
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এ জায়গায় আইন জারি করে দিচ্ছি যাতে উত্তয় পক্ষের কেউই ওখানে ঘেতে 
নাপারে। 

এবার জমিদারের নামে গোবিন্দপুরের রাজবংশীর! ছাড়া অন্য সকলে মিলে 
দেওয়ানী মামলা রুজু করলেন। এভাবে গোবিন্দপুরের নিরীহ সাধারণ মানুষ 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় জড়িত হয়ে নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন । 

ইতিমধ্যে চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে কেট ও দুর্লভকে কের করে 
'গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে জমিদার মোহিনী ঘোষালের মনোমালিন্য 
আরও জোরদার হয়ে উঠলো! । ব্যাপারটা থানাপুলিশ পর্যস্ত গভালো.। জমিদার 
ইংরেজ পুলিশ অফিসার ও উলুবেড়ের মহকুমা শাসককে হাত ষ্করে ভেতর ভেতর 
নানা কৌশল খাটিয়ে গোবিন্দপুরের মানুষজনকে নাজেহাল করবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। এই ব্যাপারে গোবিন্দপুরের নিরীহ ও সদ অধিবাসীদের 
বাচাবার জন্যে কথাশিল্পী শবৎ্চন্দ্র এগিয়ে এলেন । তাঁর একান্ত চেষ্টীয় গোবিন্দ- 
শপুরের উক্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মামলাই মিটে গেল! পরিণামে 
গ্রামবাীদেরই জয় হশো। স্থির হলো যে জলকর জায়গ।টা শিবোত্তর এবং 
জমিদাবের খাসবূপে বিলি না হয়ে আগের মতই পড়ে থাকবে। 


চিঠিপত্রে মানুষের ষথার্থ ব্যক্তিত্ব এবং আসল মানুষের পরিচয় পাওয়। যায়। 
শরৎ্চন্দ্রও বহু গ্রন্থ যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন একাধিক পত্র। পত্রের 
মারফত তীর চরিত্রের নানা দিক পরিহ্ষুট হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে তিনি যে 
কতবড় ম্পষ্টবক্তা ছিলেন এবং নিম্বের মৌলিক মনোভাব প্রকাশে ছ্িধাগ্রস্ত 
ছিলেন ন! তা আমর! জানতে পারি তার ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ মাসে অতুলানম্দ 
রায়কে লেখা এক পন্তদ্রে। তিনি লিখেছেন £ 

...**পেরিচয়” পত্রিকায় শ্রীমান দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র 
সাহিত্যের মাত্রা সম্বন্ধে তুমি মামার অভিমত জানতে চেয়েছে! । এ চিঠি 
বাক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত 
কর! যায়, কিছু অনেক চার পাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের “কিছু টাকা 
পাঠাইবার মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ 
তাগ যন্ত্রপাতি ধনদৌলত কামান-বন্ধুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ভূববে, তবে 
অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো ষে, বয়েস ত অনেক হলো, 
€-বস্ভ কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো । 
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কিন্তু এদের ছাড়াও কৰি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, 
তোমাদের সনেহ তার মধ্যে আমিও আছি । অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির 
অভিযোগের বিষয় হলে! ওর! “মত্ত হস্তী” “ওর! বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি 
করলে, “কসরত কেরামত দেখালে প্ররেম মলভ করলে অতএব ওদের 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই কথাগুলো যাদেরকেই বল! হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিহথথকরও নয় । 
ঞ্লেষ বিদ্রপের আমেজ মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে । তাতে বক্তারও 
উদ্দেশ্ত যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যাঁয় বিগডে । অথচ, ক্ষোত প্রকাশও 
ঘেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরী-কর1 বুলি পাখীর মতে! 
আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি খেল দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে 
এ-সকল জিজ্ঞাসা অবাস্তর । আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে । খেলার 
মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,__ 
কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর--সমস্ত বৃথা । 
বাড়ি এমে মায়েব! ন! নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে 
ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে। এও আমার সেই দশ] । 

গাহিত্যের মাত্রাই বা কি, আম অন্ত প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার 
করিনে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার 
নেই। তাঁর উপম! উদাহরণ আসে কলকক্জা, আপে হাট-বাজার, হাতী ঘোড়া, 
জন্ব-জানোয়ার-_ভেবেই পাইনে, মানুষের সামাজিক সমস্যায় নরনারীর পর- 
্পরের সম্বপ্ধ বিচারে ওর সব আসেই বা কেন এবং এসেই বাকি প্রমাণ করে? 
শুনতে বেশ লাগসই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।......আধুনিক কালের 
কলকারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথ 
করেছেন-_তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বছ- 
নিন্দিত বস্তটার সংস্পর্শে ষে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে তাদের 
সখ-ছুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাড়িয়েছে জটিল--জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে 
বদলে, গায়ের চাষাদ্দের সঙ্গে ভার্দের হবন্থ মেলে না । এ নিয়ে আপশোধ করা 
ঘেতে পারে, কিন্তু তবু ঘি কেউ এদেরই নানা বিচিত্ঞ ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, 
তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না ষে হবে না। তার আপত্তি শুধু 
সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে । কিন্তু এই মাআস্থির ছরে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে 
না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন_শ্থির হবে লাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি, 


দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল-নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্েত1! ও স্বকীয় রসোপলদ্ধির 
আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরস্তনের দোহাই পাড়া ঘায় শুধু 
গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিক1 ।+.-."" 

নিজের হষ্ট সাহিত্য প্রসঙ্গে শরৎচন্ত্রের মতামত ছিল বরাবরই সহুজসরল এবং 
স্পষ্ট । সেখানে কোন ঢাকঢাক গুরগুর ছিল না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাবের ২৫শে জুন 
প্রমথনাথ ভট্টাচার্ধকে এক পত্রে লিখেছেন *."'দেবদাস' নিয়ে! না, নেবার চেষ্টাও 
কারো না। শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা', তাই নয়, ওটার জন্তে 
আমি নিজেও লঙ্জিত । ওট]1 10070181,, 

অন্ত এক পত্রে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখেছেন £ “*“দ্বিজুবাবু ( ছবিজেন্ত্রলাল 
রায়। ভারতবর্ষ সম্পাদক ) আর নাই--আর আমিও অন্য সম্পাদকের 
কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে 
অনাধ্য।""*' 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই মে গ্রমথনাথকে যে পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র তান্তে 
সাহিত্য গ্রসঙ্গে তার স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। «...পরিশ্রমের 
হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে “পথ নির্দেশে-র কাছে" রামের স্মতি-র 
স্বান নীচে । অনেক নীচে । ..চিরিত্রহীন' ফিরিয় (1981909 ) পাঠাইয়ো 
এ সম্বন্ধে খধষি 101910১র £98011600107 (006 £1686650 ৮০০1) পড়িয়ে! । 
অক্ক বিশেষ ধে খুলিয়! লোকের গোচর করিতে নাই, তাহ! জানি, কিন্ত ক্ষতশ্থ।ন 
মাত্রই ষে দেখাতে নাই জানি না। ভাক্তাবের উপমাটি ঠিক খাটে না 1১..." 

আরও একটি পন্জে শরৎচন্দ্রের শ্বাধীন মনোভাব বাক্ত হয়েছে। এই পত্রথানি 
তিনি লিখেছেন ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে গ্রমথনাথকে | তিনি 
লেখেন £'......আমি একজন 120710$-এর ৪(860(-সত্য 90006100$ [211)10$ 
বুঝি এবং কাহারো! চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না । ...ওটা ( চরিজ্রহীন ) 
বটতলার এই নয়। বাড়ের বাড়ির গল্পও নয়। ...আমি যা তা যেমন কলমের 
মুখে আসে লিখি না গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি-_-এবং তাহ! ঘটনাচক্রে 
বদলাইয়াও যায় ন1 1”... 

নীচ বা ছোট কাজে শরৎচন্দ্র কোনধিন রত থাকেন নি। নিজের চরিজ্জ 
সম্বদ্ধে তিনি ছিলেন পিঃসংশয় । এই প্রসঙ্গে ১৩২৬ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে 
লীলারাণী গঙ্ষোপাধ্যারকে এক পত্রে লেখেন শরৎচন্ত্র :...“আমান্ এই জীবনট? 
আগাগোড়াই যেন একট। মস্ত উপন্যা। এবং এই উপস্তাসে নব কাজই করেছি, 
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কেবল ছোট কাজ কখনো! করি নি। হখন যাব__ফসণ খাতা রেখে যাবো হার 
মধ্যে কালির আচড় এক জায়গাও থাকবে না ।, 

সাধু বা মঠমন্ছির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের খুব ভাল ধারণা ছিল না। ইং ১০৬২৯ 
তারিখে লামতাবেড় থেকে দিলীপ কুমার রায়কে লিখেছেন শরৎচন্দ্র ঃ “তোমার 
নামে তো আর ওয়ারেপ্ট ছিল না যে নাধু হতে গেলে ? 

এই প্রসঙ্গে সামতাবেড় থেকে ১৩৩৭ সালের ৪51 ফাল্গুন তারিখে আর 
একখানি পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র দিলীপ কুমার রায়কে । তাতে তিনি লিখেছেন £ 
*...কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্ত কোন একটা বিশেষ আশ্রমের 
পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি সবই লমান, 
সবই ভুয়ো! |”... 


চিঠিপঞ্জের মারফত শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার ধে অভিব্যক্তি ঘটেছে ভা 
আমর! জানতে পারি ১৩৩৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে “বেখু, পত্রিকায় সম্পাদক 
ছুপেন্্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন : 

“...বিপ্রব এবং বিদ্রোহ এক বস্ত নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্রব দিয়ে 
পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্রবের 
মধ্যে দিয়ে শ্বাধীন দেশেই 0০৮৫-এর 8০0 অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন 
করা ঘায়, কিন্ত বিপ্রব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন কর] যায় বলে আমার মনে 
হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে 01255%/21, বিপ্রবের 
মাঝে আছে 0511৪: £ আত্ুকলহ আর গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা 
যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত কর! যাবে না। বিপ্রব একের পরিপন্থী |... 


শা্তকাররা যাকে স্থনীতি-ছুর্নীতি বলে চিহ্ছিত করে গেছেন লাহিত্োের 
কাছে তা সম্পূর্ণ ত্য নাও হতে পারে । এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র “সাহিত্য ও নীতি, 
প্রসঙ্গে ১৩৩১ সালের ১* আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখায় বার্ষিক 
অধিবেশনে সভাপত্তির অভিভাধণে ঘা বলেছেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত 
করছি £ | 
'...এ'রা জানেন না, সংসারে অস্ভূত কিছ একটা জানাই .সাহিত্যিকের বড় 
উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে গঠে। বাস্তব 
খমতিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষ! করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের নংমিশ্রণে কত 
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ব্যথ। কত সহাম্বভুতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীবে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, 
'সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি । স্থুনীতি দুর্ণাতির স্থান এর মধ্যে আছে, 
কিন্ত বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই-__এ বস্ত এদের অনেক উচ্চে। দের 
গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাঁধে ষে কাল তাকে ক্ষমা করে নাঁ। নীতি- 
পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না । পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হুবে, 
কিন্তু কাব্যস্থটি হবে ন11,... 
আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত শিক্ষার বিরোধ চিরকাল ধরে আছে। 
'আগে অর্থাৎ বুটিশ ভারতে যেমন ছিল আজ অর্থাৎ শ্বাধীন ভারতে ঠিক তেমনি 
আছে। হয়ত সামান্য হেরফের ঘটেছে । এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ১৩২৮ সালে 
“গৌড়ীয় সর্ববি্যা আয়তনে, "শিক্ষার বিরোধ” নামে যে ভাষণ দেন তা পর্বকালে 
সত্য ও শাশ্বত। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি £ 
“শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে ৷ সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে 
অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ চলেছে-_ওংদর 
শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হবে টানা-পাখায়? 
কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে-দূর করে দাও মোটা মাইনের বিশিতি 
প্রফেসার-_তার খরচ যোগাতেই যে দেশের ৰাপ-ম! পাগল হয়ে গেল,--এমনি 
আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্ত এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে 
হুয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ধ ঠিক কোনখানে? এদের সত্য 
মিলনের ঘথার্থ অন্তরায় কোথায়? এ কি কেবল গোটাক্কতক সাজগোজ 
বদলালেই হবে ? টেবিল চেয়ারের বদলে লঙ্ধা লগ্থা যাছুব পেতে, ইলেকটি ক 
ফ্যানের পরিবর্তে তালপাখা। এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা 
মাইনের দেশী অধ্যাপক আমদানি করে কিংব! বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের 
স্থানে শ্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলেই ছুঃখ দূর হবে? ছুঃখ কিছুতেই 
ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্খী বীতশ্রদ্ 
মন আর একবার অস্তমুর্খী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার 
মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-গ্রদানে | 
এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একট! 
গোঁজামিল হবে,_-তাতে কল্যাণ নেই, দেশকে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে 
«কোন দিন মনুস্তত্ব দেবে ন।...কোন বড় জিনিসই কখনে! নিজের অতীতের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না-_ইবার যো-ই নেই। 
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তাদের যে বিষ্ঠাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা! তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই 
শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাথিয়েই অর্জন করি-_-এর ফল অত্যান্ত ক্ষণস্থায়ী, যদি 
না তা দ্বেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদ্দি না জাতির 
অতীতের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে । এই ফুলসমেত বৃক্ষশাখা, ত| সে 
বর্ণে ও গন্ধে ধত দামীই হোক, একদিন শুকোবেই শুকোবে, কোন কৌশলই 
তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না 1১... 


মৃত্যুর পাচ দিন আগে শরৎচন্দ্র পার্ক নাসিং হোমে অবস্থানের সময় একটি' 
উইল করেন। উইলটি নিম্নরূপ : 
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কেওড়াতলার মহাশ্বশীনের ঘে অংশে কথাশিল্লীর মরদেহ দাহ করা হফ় 
সেখানে এযাবৎ একটি সামান্য বেদী শোভ1 পেয়ে আসছিল । এই বছর অর্থাৎ 
১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্ধে শরৎচন্দ্রের শুভ জন্মশতবাঁধিকী উপলক্ষে শরৎ সমিতি কোলকাতার 
পৌরসতাকে অনুরোধ করেন যাতে তারা উক্ত বেদীর ওপর একটি স্থতিমনির 
নির্মাণ করে দেন। কোলকাতার পৌরসভা শরৎ সমিতির সেই আবেদন রক্ষা 
করেছেন । সেখানে একটা শ্বেত পাথরের স্মতিমন্দির তৈরী হয়েছে । উক্ত 
মন্দিরের ভেতরে শরৎ্চন্দ্রের একটি মৃতিও বমানেো হবে। এই প্রসঙ্গে ১৩৮১ 
সালের ৫ই চচত্র তারিকে আনন্দবাজার পত্রিক একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে। 
তাঁর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি £ | 

'শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে যেখানে ভঙন্দীভৃত, 
হরেছিল'সেখানে প্রায় চার দশক পরে আজ এই শুক্রবার একটি ম্মৃতিমন্দির হল । 
এবার অন্ততঃ শরত্জন্মশতবাধিকীর বছরে ওই কাজট] করার জন্য শরৎ সমিতি 
কলকাত] পুরসভাকে অন্থরোধ করেছিলেন । দশ হাজার টাকা ব্যয়ে পুরসভা সে 
কাজটা করে দ্বিলেন ছোট একটি শ্বেতপাথরের মন্দির করে। এখনও এতে 
শরৎচন্দ্রের মৃতি বসে নি। উদ্চোক্ত। শরৎ সমিতি জানালেন, শিল্পী চিন্তামণি কর, 
মুতি গড়ার ভার নিয়েছেন। এ বছরেই সে মৃতি সেখানে বসবে ।**** 
( আনন্দবাজার পক্জিকা__€৫ই চৈত্র, ১৩৮১) 


এ বছর শরৎ জন্মশতবাধিকী পালন করার জন্তে বেসরকারী ও নরকারী- 
নানাগ্রকার উদ্ভোগ আয়োজন চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের জীবন ও" 
তার লেখা তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করে একটি আলোকচিত্র তৈরী করতে উদ্যোগী 
হয়েছেন। তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনজন প্রখ্যাত চিন্ত্রপরিচালককে মনোনীত, 
করেছেন । 
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এই লমাজসংসার মহা স্বার্থপর । কারও মন জুগিয়ে কথা না বললে, কাজ 
না করলে এক মহা কেলেঙ্কারী বা অনর্থ স্প্টি হয়। তখন একজন অপরজনের 
'গায়ে কাদা ছিটোয়। নানারকম কুৎসা রটনা করে তাকে শেষ পর্যন্ত একঘরে করে 
রাখে । কথাশিল্পী এবং সমাজসংস্কারক বিপ্রবী শরৎচন্দ্র তার যুক্তিগ্রানহ্থ ও 
ক্ষুরধার লেখনী মীরফৎ অচন্সঅটলায়তন এই দেশীয় সমাজের যে দৌবগ্ুণসম্ঘলিত 
চিত্র একেছেন কথাশিল্লের মাধ্যমে' তা অপূর্ব । তা৷ অনেকের কাছে মন্দ লেগেছে 
“যেমন তেমনি অনেকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। যাদের কাছে মন্দ বোধ 
হয়েছিল তারা তার রচনাকে অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাকে একঘরে 
করেছিল। এবং তার নামে অযথা কুৎসা রটিয়েছিল। তাদের কথা শরৎচন্দ্র বেশ 
ভাল ভাবেই জানতেন । তিনি যে “একঘরে'র মানুষ এটি তিনি চিণিপত্রে উল্লেখ 
করেছেন। শরৎচন্দ্র তার পুম্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্রোপাধ্যায়কে ২৯।৬। ১৬ 
' তারিখে এক পত্রে লিখেছেন-_ 

“জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্রীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার | 
তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদ্দিন কথাটা 
আপনাকে বলিনি ষে দেশে আমি “একঘরে*, আমার কাজকর্মের বাড়ীতে ষাওয়' 
ঠিক নয় । যাক্‌ সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না 
যাই, এই তাদের গোপন ইচ্ছা । আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার 
চাই ।"", 

সেকালে শরৎচন্দ্র যেমন একশ্রেণীর লোকের কাছে অপাংক্তেয় ও “একঘরে? 

'হুসে ছিলেন তেমনি একালেও তিনি কি একশ্রেণীর লোকের কাছে অপাংস্তেয় 
এবং “একঘরে'- নন? একালেও অনেকের মুখে শরত্চন্দ্র প্রসঙ্গে নানারকম 
কটুক্তি করতে শুনেছি । কেউ কেউ বলেছেন ষে উনি ওঁপন্তাসিকই নন। কেউ 
বলেছেন যে উনি কেবল সমশ্তার কথা বলেছেন সমাধানের কথা বলেন নি। 
কেউ বলেছেন, উনি সাহিত্যের মধ্যে লম্বাচওড়া বক্তৃতা ঢুকিয়ে সাহিত্যরম থেকে 
বঞ্চিত করেছেন পাঠকসমাজকে । কেউ বলেছেন উনি ছিলেন এক নম্বরের 
“পাড় মাতাল এবং নাড়ীসঙ্গলোভী । কেউ বলেছেন, উনি ছিলেন এক নম্বরের 
ডেপে! এবং ইচড়ে পাকা । কেউ বলেছেন, উনি ইংরেজী ভাষা জানতেন না। 
'কেউ বলেছেন উনি হচ্ছেন বকাটে মহাপুরুষ । . 
এমনিভাবে কত লোক কত কি বলেছেন । অথচ আমার মতে যারা এসব 
'অন্তব্য করেছেন তার! আসলে সম্পূর্ণ শরৎপাহিত্য পাঠ ও অনুধ্যান করেছেন কিনা 
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সন্দেহ। তা ঘদি করতেন তাহলে তাদের মনে এমন অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনার 
জঞ্জাল এসে জমা হতে পারতো ন।। 

শ্বীকার করি যে শরৎপাহিত্যে সকল অংশই ্য়ংসম্পূর্ণ নয় বা কাহিনী- 
বিস্তাসে কোথাও কোথাও হূর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা৷ দৌষ অনুপ্রবেশ করেছে । 
শরত্জীবনও নিখাদ লোন! ছিল না। তাই বলে এক কথায় শরৎসাহিত্যকে 
কোনঠাসা বা নশ্যাৎ করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? শরত্জীবনকে কলুষময় ভাবা, 
ঠিক হবে? প্রতিটি মানষের জীবন কি ম্বয়ংসম্পূর্ণ, দোষমুক্ত এবং নিখুত হতে 
পারে? ধারা শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে কটুক্তি করেছেন বা করেন তাদের জীবন কি. 
সম্পূর্ণ? আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মান্য মহামানব বা মনীষীদের বিরুদ্ধে 
নানারকম কুৎ্স। রটিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। এট তাদের কিরূপ মনোবৃত্তি 
জানি না। এর ছার] তার] নিজেরাই নিজেদের অপমান করেন বা ছোট করেন । 
ধাদের বিরুদ্ধে কুৎস। রটান তার! আসলে ঠিকই থাকেন। তাদের মহানুভবতা৷ বা 
মহামান্ততার এতটুকু অংশও ক্ষয়প্রাণ্ত হয় না। আমাদের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে 
পেয়ে আমবা সত্যিই ধন্য এবং গৰিত। গবিত ৰঙ্গজননী শরৎচন্দ্র মৃত 
স্থসস্তানকে তীর কোলে স্থান দিয়ে। কারণ শরৎসাহিত্য বঙ্গজননীর প্রাণের 
কথা । সে কথ! বোঝে বাংলার সর্বশ্রেণীর মাহুষ। তাইতো শরৎচন্দ্র যুগ যুগ ধরে, 
বাংল! ও বাঙ্গালীর মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। 

তাই বলি, হে আমার বঙ্গদেশবাসীগণ, আপনার] অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 
মত দুর্লত দরদী সাহিত্যিককে পেয়ে সত্যিই ধন্য হয়েছেন এবং গর্ব বোধ 
করছেন। এই বছরে তাঁর জন্মশতবাধিকী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। তাই ধারা 
শরৎচন্দ্রকে এতদিন তুল বুঝেছেন তাঁর! যেন এই পুণ্য লগ্নে তার সমগ্র রচনাবলী 
পাঠ করে এবং তাঁর মহাজীবনের ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করে তার প্রতি যথাযথ 
শ্রদ্। জানিয়ে পিতৃখণসম সাহিত্যিক খণ পরিশোধ করতে ঘত্বশীল হন। 
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১৯১৩, ৩০শে সেপ্টেম্বর 
১৯১৪ খরা মে 

*  ৩রা জুলাই 

» ১*ই আগস্ট 

* ১৫ই সেপ্টেম্বর 
১৯১৫ ১২ই ডিসেম্বর 
১৯১৬, ১৫ই জানুয়ারী 

* ১৬ই মার্চ 
৫ই জুন 

» ২*শে নভেম্বর 
১৯১৭, ১২ই ফেব্রুয়ারী 
৩০শে জুন 
১লা জুলাই 
* ১লা সেপ্টেম্বর 


* ১১ই নভেম্বর 
১৯১৮১ ১৮ই ফেব্রুয়ান্ী 


*. হা সেপ্টেম্বর 

৮ ২৪শে সেপ্টেম্ব 
১৯২০১ ১৬ই জুহুয্ারী 

৮» ₹*শেমার্চ 

« অক্টোবর 
১৯২৩, এপ্রিল 

» ১৪ই আগস্ট 
১৯২৪, অক্টোবর 
১৯১৬১ ১৩ই মার্চ 

» ৩১শে আগস্ট 


শরগুচজ্জের গরন্থপঞজী 
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বড়দিদি ( উপন্তাস ) 
বিরাজ বৌ ( উপন্তাস ) 
বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্প 
মতি ) 
পরিনীতা € গল্প) | 
পণ্ডিতমশাই € উপন্যাস ) 
মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প ( গল্পসমষ্টি ) 
পল্লীসমাজ ( উপন্যাস ) 
চন্দ্রনাথ (উপন্যাস ) 
বৈকুষ্ঠের উইল ( গল্প) 
অরক্ষণীয়! ( গল্প) 
শ্রীকাস্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস) 
দেবদাস ( উপন্যাস ) 
নিষ্কৃতি (গল্প) 
কাশীনাথ (গল্প লমগ্তি ) 


চরিত্রহীন ( উপন্যাস ) 
দ্বামী ( গল্প-সমঙ্ডি ) 


দত্ত (উপন্যাস ) 

শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস ) 
ছবি € গল্প-সমষি ) 

গৃহদাহ (উপন্যাস ) 
বামুনের মেয়ে (উপন্যাপ ) 
নারীর মূল্য (প্রবন্ধ) 
দেনা-পাওনা (উপন্যাস ) 
নববিধান ( উপন্যান ) 
হরিলক্ষী ( গল্প-সমঞ্জি ) 
পথের দাঁবী ( উপন্যাস ) 


১৯২৭, ১৮ই এপ্রিল % শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব ( উপন্যান ) 


» ১৩ই আগস্ট র্‌ যোড়শী ( দেনাপাওনার নাট্যব্বপ ) 
১৯২৮১ &ঠ1 আগস্ট ২১ রম! (পলী সমাজের নাট্যরূপ ) 
১৯২৯, ১৮ই এপ্রিল পি তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ ) 

১৯৩১ ২রা ষে রঃ শেষ প্রশ্ন ( উপন্যাস) 
১৯৩২ আগস্ট স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ) 
১৯৩৩, ১৩ই মার্চ ঠা শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস ) 
১৯৩৪, ১৮ই মার্চ -** অনুরাধা, সতী ও পরেশ ( গল্প-সমষ্টি) 
” ২৪শে ডিসেম্বর  *** বিজয়া ( দত্তার নাট্যরূপ ) 
১৯৩৫, ১ল] ফেব্রুয়ারী **" বিপ্রদাস ( উপন্যাস ) 
( হী পরে প্রকাশিত ) 
১৯৩৮ মার্চ শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ ( ভাষণ সমষ্টি 
ূ সম্পাদনা-মুবারি দে) 
এ... এপ্রিল রঃ ছেলেবেলার গল্প ( তরুণপাঠ্য . 
গল্প-সমটি ) 
১৯৩৮, ৫ই জুন ০০* শুভদা ( উপন্যাস ) 
১৯৩৯, ৭ই জুন ও শেষের পরিচয় ( উপন্যাল ; শেষাংশ 
রাধারাণী দেবীর লেখা ) 
১৯৪৮, ফেব্রুয়ারী *** শরৎচন্দ্রের পঙজাবলী (সম্পাদদনা- 
ব্রজেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায়) 
১৯৫১, জুলাই ,*শরৎচন্ত্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী 
( সম্পাদনা-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দে]পাধ্যায় ) 
১৯৫৪১ নভেম্বর ঠা শরৎচন্দ্রের চিঠিপজজ ( সম্পাদনা- 
গোপাল চন্দ্র রায়) 
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শরগুচন্দ্রের জীবনপজী 


১০৭৬ £ শরতৎচন্দ্রের জন্ম (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩১শে ভানু, ১২৮৩) 
১৮৭৭-৮৩ £ দেবানন্দপুরে বাল্যজীবন ; পাঠশালায় বিদ্যাভ্যা। 
১৮৮৪ £ পিতার সহিত তীর কর্মস্থল ডিহরীতে গমন । 

১৮৮৬ £. ভাগলপুরের মাতুলালয়ে আগমন । 

১৮৮৭ £ ভাগলপুরে ছুর্গাচরণ বালক বিষ্তালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 
পাস। | 

১৮৮৮ £ ভাগলপুরে ইংরেজী-ম্কুলে ( জেলা-স্কুলে ) প্রবেশ । 

১৮৮৯ 5 পুনরায় দেবানন্পুরে আগমন । 

১৮৯০ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বি্যাভ্যাস। 

১৮৯২ £ মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাটপাড়ায় মৃত্যু ৷ 

১৮৯৩ $ হুগলী ব্রাঞ্চ দ্বুলে ছিতীয় শ্রেণীর ছাত্র । 

_ সাহিত্য-সাধনার স্ত্রপাত। 

১৮৯৪ £ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে ভাগলপুরে গমন ও টি. 
এন. জুবিলী স্কুলে প্রবেশ । সেখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে (ডিসেম্বর ) 
দ্বিতীয় বিভাগে পাস। 

১৮৯৫ £. টি, এন, জুবিলী কলেজে এফ-এ ক্লাসে যোগদান । 

--ভাগলপুরে সাহিত্য সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। 

+--মাতৃবিয়োগ (নভেম্বর )। 

১৮৯৬ : মাতুলালয় ছেড়ে পিতার সঙ্গে ভাগলপুরের খণ্ররপুর পলীতে 
বাস। দেনার দায়ে পিত! কর্তৃক দেবানন্দপুরের বসতবাটী বিক্রয় । 'অর্থাতাৰে 
কলেজের পড়াশ্ডন! ত্যাগ । 

১৯** ১ খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা। আদমপুত্ত ক্লাবে অভিনয় ।__খগ্জরপুৰে 
প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ তষ্টদের বাড়ীতে আন্তানা । 

সেখানে সকাল, ছুপুর, সন্ধ্যা_সকল সময়ে একা গ্রচিত্তে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও 
সাহিত্যচর্চা। , দেখানেই সাহিত্যিক সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ( সৌরীনবাৰু 
তখন টি, এন, ভূবিলী কলেজের ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্র ও বিভুতিতষণের নি ) 
সঙ্কে প্রথম পরিচয় । 


১২৮ 


--“বড়দিদি”, “দেবদাস*, চচন্ত্রনাথ' প্রভৃতি রচন]। 

-বনেলী এষ্টেটে চাকুরী । 

১৯৯১ সাহিত্য সভার মুখপত্র-_হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা “ছায়া” । 

--অভিষানে নিরুদ্দেশ ; সন্যাসীবেশে বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ। 

১৯০২ ₹ নাগ! সন্গ্যাসীর দলে মিশে মজ:ফরপুরে আগমন। মজঃংফরপুরে 
প্রশ্থনাথ ভষ্টাচার্ধের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব । মজঃফরপুরে অনুরূপ দেষীর শ্বামী 
শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি । স্থানীয় জমিদার মহার্দেব নাহুর কাছে 
গায়ক ও বাদকরূপে অবস্থিতি। --পিতার ম্ৃত্যুদংবাদ পেয়ে ভাগলপুরে 
আগমন। পিতার শ্রাদ্ধের পর মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলকাতায় 
ভবানীপুরের বাসায় আগমন । 

১৯*৩ 2 তাগ্যান্বেষণে বর্মা যাত্র! ( জানুয়ারী ) ও রেঙ্জুনে মেসোমশাই-_- 
উকিল অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অবস্থিতি । বর্ম! যাবার কিছু আগে 
মাতুল স্থরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরিত 
গল্প “মন্দির” | 

১৯০৫ £ মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩*শে জানুয়ারী )। 
__পেপ্তুতে ও পরে রেনুনে চাকরী । 

১৯০৭ «ভারতী? পত্রিকায় (টৈশাখ-আযাঢ় ১৩১৪ ) সৌরীন্দ্র-মোহন 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছেলেবেলার রঢন| “বডদিদি উপন্যাস প্রকাশ । মানিক 
পত্রিকায় হ্বনামাক্কিত প্রথম রচনা ।-_-প্রথম রেন্গুন থেকে কোলকাতায় আগমন 
(ডিপেম্বর )। একট। অস্ত্রোপচারের জন্তে তিন মাস থেকে ১৯৮ শ্রীষ্াব্বের 
দেব্রুয়ারীতে রেঙগুনে গমন। 

১৯১২; অল্পদিনের জন্তে রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আগমন ( অক্টোবর- 
ডিসেম্বর )। যমূনা-সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয়। "যমুনা" 
নিয়যিত রচন। দানে ম্বীকৃতি। 

১৯১৩ 2 “যমুনায় (ফাল্ঠন-চৈআ ১৩১৯) “রামের স্থুমতি” গল্প প্রকাশ। 
সানিক পক্রিকায় মুদ্রিত পরিণত বয়সের প্রথম রচনা ।__যমুনার সম্পাদক 
ফণীক্্রনাথ পাল কর্তৃক পুস্তকাকারে “বড়দিদি' প্রকাশ, মুদ্রিত প্রথম পুস্তক ।-- 
“ভারতবর্ষ, পত্রিকায় (পৌঁধ-মা্ধ ১৩২০) মুক্রিত প্রথম রচনা-_“বিরাজ-বৌ'/গল্প। 

১৯১৪ £ “যমুনার অন্ততম সম্পাদক (জুন )। ছ'মাসের (জুন-ডিস্থের ) 
ছুটি নিয়ে কোলকাতায় আগমন। 


১২৪ 
শরৎ- ৯ 


১৯১৫ £ “যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ । “ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক । 
১৯১৬: স্থাস্থ্যহানির জন্যে এক বছরের ছুটি নিয়ে বর্মা ত্যাগ (এপ্রিল )। 


--হাওড়া শহরে বাজে শিবপুরে অবস্থিতি । 


১৯১৯ 8 “বস্থমতী" কর্তৃক গ্রস্থাবলী প্রকাশ আরম্ভ ( অক্টোবর )। 
১৯২১ 2 কংগ্রেসে যোগান । 


১৪৯২৩ ০ 


১৪২৪ * 


১৪২৫ ৪ 


১৪৭২৬ ৫ 


১৪২৭ 5 


১৪২৮ 5 


১জীৎ নী ৪ 


কোলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের “জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ ।-.-হাঁওড়াক্স 
শিবপুর ইন্ষ্িটিউটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-দভার সভাপতিত্ব 
( ১৬ই আধাড় )। 

নির্লচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র রূপ ও রঙ্গ সম্পাদন! 
(৪ঠ1 অক্টোবর )। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ নদীয়া শাখার বাষিক 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব (১*ই আশ্বিন )। 

সরহ্বতী পুজোর দিন কাশীতে বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর নবম বাষিক সারম্বত 
সশ্মিলনে সভাপতিত্ব ( ২৫শে জানুয়ারী )।-_ঢাঁকা মুন্সীগণ্জেও অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে দাহিত্য-শাখার সভাপতি (১*-১১ই এপ্রিল )। 
-হাওড়ায় সামতাবেড় গ্রামে বড়রিদি অনিলাদেবীর বাড়ীর কাছে 
গৃহ-নির্মাণ। 

স্থরমা উপত্যকা ছাত্র-সশ্মিলনের ৩য় বাধিক অধিবেশনে ( আবাঢ়) 
সভাপতিত্ব ঃ॥ শিলচরের ছাত্রসংঘের কাছ থেকে মানপত্র লাভ ।-___ 
মধ্যম ভ্রাতা ম্বামী বেদানন্দের (প্রভাসচন্দ্র) মৃত্যু (১*ই 
কাতিক )। 

শিবপুর-সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে সর্ধনা। সভাপতি--বিজয়চন্ত্র 
মজুমদার ( ১৩ই ফেব্রুয়ারী )।--১ম পর্ব ধ্রীকান্তে'র ইতালীয় 
অন্থবার্দ পড়ে যনম্বী রম্য রলা কর্তৃক পৃথিবীত্র প্রথম শ্রেণীর 
ওপন্তাসিকের সম্মান দান । 

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাত্র ৫৩ তম জন্মদ্রিন উপলক্ষে ইউনিভাপিটি 
ইন্্টিটিউটে দেশবাসী কর্তৃক সর্ধন!। 

মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুখক ও ছাত্র সম্মিলনীতে 
সভাপতিত্ব ( ১৫ই ফেব্রুয়ারী )।--রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে 
সভাপতি ( ৩*শে মার্চ) 


১৪৩* £ লাহোর-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কতৃক অভিনন্দন | 


১৩৩ 


১৪৩১ 2 
১৪৯৩২ £ 


১৪৩৪ 


১৮৩৬ 2 


রবীন্দ্র-জয়স্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা! ও বরনিসিটিতি সভাপতিত্ব 
( ডিসেম্বর )। 

কোলকাতায় টাউন হলে নাগরিক ও সাহিতিকগণের পক্ষ থেকে 
অভিনন্দন লাভ ( ১৮ই সেপ্টেম্বর )। 

ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতি ' ২৭শে জানুয়ারী )। 
_-বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের “বিশিষ্ট সদন্ (জুলাই )।--কোলকাতায় 
২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডে নব-নিমিত গৃহে প্রবেশ । 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 
কোলকাতার টাউন হুলের সভায় উদ্বোধন-বন্কৃতা ( ১৫ই জুলাই )। 
কয়েকদিন পরে এঁ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় প্রতিবাদ কল্পেই এলবার্ট 
হলের স্ভায় সভাপতিত্ব ।_-ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডি-লিট্‌* উপাধি 
লাভ ।- ঢাক! মুসলিম সাহিত্য-সমাজে সভাপতিত্ব (৩১শে জুলাই )। 
--৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কতৃক অভিনন্দিত (১৫ই 


. আশ্বিন )। 


১৯৩৮ £ কোলকাতায় পার্ক নাসিং হোমে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যু (১৬ই জানুয়ারী, 


২ব] মাঘ, ১৩৪৪ )। 


কথাশিল্পীর স্বকীয় গ্রন্থাগার 


শরৎচন্দ্র বহু গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করতেন। তিনি নিজে কিছু বই 
কিনেছেন আবার কিছু বই পেয়েছেন অন্যের নিকট হুতে উপহার হিসেবে। 
সামতাবেড়ের বাড়ীতে তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে যে সকল পত্র পত্রিকা এবং 
পুস্তক রক্ষিত আছে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়! হলো । ওগুলির 
অধিকাংশে শরৎচন্দ্রের তারিখসহ হ্থাক্ষর দেখা যায়। এর দ্বার! বোঝা যায় ষে 
শরৎচন্দ্র কতবড় একজন গ্রন্থ-অন্থরাগী এবং বিচক্ষণ পাঠক ছিলেন । 
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বঙ্গবাণী-_-ভাদ্দ__-মাঘ, ১৩২৯, ১৩৩০ 
ভারতব্--১৩২৫-_-১৩২৮ 
পল্প, উপগ্যাদ, নাটক (বাংলা) 


আলী, সেখ মোহাম্মদ ইস্লাম--_মর্মবীণা (কবিতার বই ) (ইসলামিক 
পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯২৫ ) 
উত্তর ভাব্তীয় বঙ্গ নাহিত্য সম্মেলন, ২য় অধিবেশন, প্রয়াগ । 


১৩৭ 


কালিদাস-এর গ্রস্থাবলী--বঘুবংশম্‌। 
খা, মোহাম্মদ আকরম- কোর আন শরীফ (১ম খণ্ড) 
মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং, কলিকাতী। 
চট্টোপাধ্যায়, বক্ধিমচন্দ্র__“বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাস গ্রন্থাবলী” ( ২য় খণ্ড) বন্থুমতী 
কার্যালয় । 
চৌধূরী, প্রমথ__নানা কথা, (প্রকাশক : প্রমথ চৌধুরী কলিকাতা )। 
চৌধুরী, প্রমথ--চার-ইয়ারী কথা । 
ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ_ _-বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী (শ্রীযুক্ত সতেক্নাথ ঠাকুর 
প্রকাশিত, ১৩১৪) : 
পরস্তরাম-_কজ্জলী ( এম. সি, সরকাধ এগ সন্স, কলিকাতা )। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস-__মযুখ ( গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩ ) 
বেদব্যাস__মহাভারত-_কাশীথণ্ড (অন্ুবাদ--নিবারণ চন্দ্র দাস ) 
মন্গনংহিতা-_- 
মুকুন্দরাম _-কবিকম্বন চণ্ডী (প্রথম ভাগ ) কলিকাতা, ১৩২৫। শ্রীদীনেশ, 
চন্দ্র সেন, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাহযীকেশ বস্থ সম্পাদিত, 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় । 
৮ কবিকঙ্নন চন্দ্রী (২য় ভাগ) চণ্তীমঙ্গল বোধিনী ( চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত। 
মুখোপাধ্যায়, হব্রিসাধন--রূপের বালাই ( গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় )। 
মল্লিক, রমনীমোহন,_চণ্তীদাস (গুরুদান চট্টোপাধ্যায় )। 
রায়চৌধুরী, বিভাস__অভিশাপ ( দি বুক ইল, কলিকাতা! ) 
রায়, দিলীপকুমার-_বন্ৃবল্পভ, স্বপ্নভঙ্গ, ছুধার] (অরবিন্দ আশ্রম )। 
রায়, যোগেশচন্ত্র বাঙ্গাল ভাষা (২য় ভাগ) 
শর্মা, সোমেশ চন্দ্র-_বৈদিক সন্ধাা-১ম খণ্ড (বৈদিক )। 
৮. "২য় খণ্ড (ক্রিয়াংশ ), ১৩৩৭ 
সিদ্দিকী, মৌলভী চৌধুরী কাজেমদ্দিন আহুমদ-_শান্তি দোপান বা 
পাস্থপ্রবীপ । 
হোলেন, কাজী মোতাহার--সঞ্চরণ) ঢাকা, ১৯৩৭। 


১৩৮ 


শরগুচন্দ্রের অনুবাদ পুস্তক ( হিন্দী) 
চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র--মঝলী দিদি (অনুবাদক, রূপনারায়ণ পাণডেয় ). 
( ইপ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ)। 
» .. নববিধান। 
»  পণ্ডিতজী। 


হিন্দী বই 

গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমগুপ-__বর্তমান এশিয়া _ অনুবাদক শ্রারামচন্দ্র বর্মী- 
( প্রকাশক, হিন্দী গ্রন্থ বত্বাকর কার্ধালয়, বোম্বাই ) 

প্রেমচন্্র__প্রেম পৃণিম ( হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা ) 

স্টোও হারিয়েট এলিজাবেখ__টাম কাকা কী কুঠিয়! ( অস্কুবাদক 

মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার-_প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ )। 
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আত্মকথ। 
- শরগুচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য লভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে 
ীমান্‌ বিভূতিভূষণ ভট্ট ব! তার দ্বাদাদদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় 
একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক ।...ঘ্র্গীয় নফর ভট্ট 
ছিলেন সেখানকার সবজজ | তার পরে কি করিয়। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের 
ক্রমশঃ জানাশ্তনা এবং ঘনিষ্টত] হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ 
হুয় এই জন্তাই যে, ধনী হইলেও ইহাদের -ধনের উগ্রতা বা দান্তিকত] কিছুমাত্র 
ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশীই যে, ইহাদের 
গৃহে দাবা-থেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি 
আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে-_খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহ্মুছ তামাক । 

সম্ভবতঃ এই সময়েই...শ্ীমান বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সত্য 
শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়...গুরু 
গিরি করিবার অবনর অথব! প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই । সপ্তাহে 
একদিন করিয়া সভ। বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন 
একট! নির্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে 
সাহিত্য-চর্চ৷ একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে 
মাঝে...কবিতা পাঠ কর! হইত। গিরীন পড়িতে পারিত নব চেয়ে ভাল, 
স্থতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার উপরে নয়। কবিতার দোষগুগ 
বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাপিক-পত্র “ছায়।”-য় 
প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, “ছায়ার 
সম্পাদক ও “অঙ্ুলী-যন্থে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর । এ সম্বন্ধে এই আমার 
মোটামুটি মনে পড়ে । 

সাহিত্য-সভার লত্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন...বিভূতি । যেমন 
ছিল তার পড়ান্তন! বেশ, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবংমল। লমঝদার 
সমালোচকও তেমনি |... 


ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বট আমার নাঁদা কারণে হারাইয্া গেছে । সব 
গুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু...ছুখাঁন! বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। 
একখানা--'অভিমান' মস্ত মোট! খাতায় স্পষ্ট করিয়! লেখা, অনেক বন্ধুবান্ধবের, : 
হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিদ্না পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের : 
হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া! অনেক কথ! বঙ্গিলেন, কিন্তু ফিরিয়। পাওয়া 
আর গেল না।**" 

দ্বিতীয়'বই “শুভদা"। প্রথম যুগের লেখা! ওট] ছিল আমার শেষ বই» 
অর্থাৎ “বড়দিদি” চন্দ্রনাথ”, “দেবদাস”, প্রভৃতির পরে। 

আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিত্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। 
অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাতের সৌভাগা ঘটে নি। পিতার নিকট হতে 
অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যান্থুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার স্ত্রে আর 
কিছুই পাই নি.। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া কয়েছিল- আমি অল্প 
বন্ধসেই লারা! ভারত ঘুরে এলাম । আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে 
আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম । আমার পিতার পাগ্ডিত্য ছিল অগাধ । ছোট 
গল্প, উপন্তাস, নাটক, কবিতা--এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত 
দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তীর লেখাগুলি 
আজ আমার কাছে নেই--কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথ! আজ মনে 
পড়ে না। কিন্ত এখনও স্পঞ্জ মনে আছে, ছোটব্লোয় কত বার তার অসমাপ্ত 
লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 কাটিয়ে দিয়েছি । কেন তিনি এগুলি শেষ করে 
খান নি এই বলে কত ছুঃখই নী করেছি। 

অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র 
রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি 
গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচণ৷ অসকেজোর কাজ মনে 
করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম । তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আঙ্গি 
যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি মে কথাও ভুলে গেলাম । 

আটার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব 
দুর্ঘটনারই যত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের 
করতে উদ্ঘোগী হলেন। কিন্তু গ্রতিচাবান লেখকদের কেউই এই সামন্ত পত্তিকাস়্ 
লেখ! দিতে রাজী হলেন না । নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ আমাকে ম্মরণ করলেন। 
বিস্তর চেষ্টায় তারা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আধীয় করে নিলেন। 
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এটা ১৯১৩ সনের কথা । আমি নিমরাজী হয়েছিলাম । কোন রকমে তাদের 
হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তেই আমি লেখা দিতেও স্বীকৃত হয়েছিলাম । 
উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর 
চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে 
প্ররোচিত করল। আমি তাদের নব প্রকাশিত 'যমুনার' জন্য একটি গল্স 
পাঠালাম । এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে মমাদর লাভ 
করল । আমিও একদিনেই নাম করে বললাম । তারপর আমি অগ্যাবধি নিয়মিত- 
ভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌগাগ্যবান 
লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুভেশগ ভোগ করতে হয় নি। 

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগায়ে মাছ ধরে, ডোঙ1 ঠেলে, নৌক। 
বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্রের লোভে মাঝে মাঝে ঘাত্রার দলে সাগরেদি করে, 
তার আনন্দ ও আরাম পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছ। 'কাধে নিরুদ্ধেশ- 
যাত্রায় বার হুই, ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্া নয়, একটু 
আলাদ1]। সেট] শেষ হলে আঁবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নিজীব দেহে 
ঘরে ফিরে আমি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকের] পুনরায় 
বিষ্ভালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর এক দফা সংবর্ধনা লাভের পর 
আবার বোধোদয়, পদ্পাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা তুলি, 
আবার দুষ্ট সরহ্থতী কাধে চাপে, আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ 
যাত্র/ করে ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সংব্ধনার ঘট 
এমনি করে বোধোদয়, পছ্চপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। 

এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনের। ভরতি করে দিলেন 
ছাত্রবৃত্তি ক্লামে। তার পাঠ) সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সন্তাবশতক ও মন্ত ' 
মোটা ব্যাকরণ । এ শুধু পড়ে যাওয়া নয় মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা! লেখা 
নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া । স্থতরাং 
অসক্কোচে বল! চলে, যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো৷ চোখের 
জলে। তার পরে বড় দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো । তখন 
খারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়] ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদদেশ্ঠ 
আছে। 

ঘে পরিবারে আমি মানুষ, লেখানে কাব্য উপন্তাস দুর্নীতির নামান্তর, সংগীত 
অস্পৃন্ঠ ; সেথানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে, এরি মাঝখানে 
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আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ "একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো । 
আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ি। 
তার ছিল সংগীতে অন্্রাগ £ কাব্যে আসক্তি ; বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি 
একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ” । কে কতটা বুঝলে 
জানিনে, কিন্ত যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো । কিন্তু 
পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম । কিন্ত 
কাব্যের সঙ্গে ছ্িতীয় বার পরিচয় ঘটলে এবং বেশ যনে পড়ে এইবারে পেলাম 
তার প্রথম সত্য পরিচয় । 

এর পরে এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না) 
আবার ফিরতে হলো আমাদের দেই পুরনো পলীভবনে ৷ কিন্ধু এবার আর 
বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম “হবিদাসের গুপ্ত 
কথা”, আর বেরোলে। 'ভবানী পাঠক । গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, 
স্কুলের পাঠ্য তো৷ নয়, ওগুলে। বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক । তাই পড়বার ঠাই করে 
নিতে হলো আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তার! শোনে । 
এখন আর পড়িনে, লিখি । সেগুলে৷ কার পড়ে জানিনে । একই স্কুলে বেশীদিন 
পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টারমন্্াই ন্মেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। 
অতএব আবার ফিরতে হলে! শহরে । বল! ভাল, এর পরে আর স্কুল বালাবার 
প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর গেলাম বস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীব । উপন্তাস- 
সাহিত্যে এর পরেও ষে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, পড়ে পড়ে 
বইগুলো, যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধহয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ 
অন্থকরণের চেষ্ট1 না করেছি যে নয়, লেখার দিক্‌ দিয়ে সেগুলো! একেবারে ব্যর্থ 
হয়েছে; কিন্ত চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি। 

তারপরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি তখন 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে । ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নৃতন আলে! এসে 
যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সতীক্ষ আনন্দের স্থৃতি আমি কোন 
দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা ঘায়, অপরের কল্পনায় ছবিতে 
নিজের মনটাকে বে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন 
স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও ধেন 
একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই থে তবে অনেক পাওয়া যায়, 
এ. কথা সত্য নয়। ওইতেো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত 
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বড় লম্পদ সে দিন আমাদের ছাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কতজ্তা জানাবার 
ভাষা পাওয়া ঘাবে কোথায়? ৃ 
এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো! আমার ছাড়াছাড়ি । ভুলেই গেলাম যে, 
জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন” লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো! প্রবাসে,_-ইতি- 
মধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কিকরে নবীন বাঙল! সাহিতা ভ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভবে 
উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ 
.হুবারও সৌভাগ্য ঘটে নি। তীর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও স্থযোগ 
পাই নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইট! হলো! বাইরের সত্য, কিন্তু 
অন্তরের লত্য সম্পুর্ণ বিপরীত । সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কৰির খানকয়েক 
বই-_কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন 
ঘুরে ঘুরে ওই কখান| বই-ই বার বার করে পড়েছি,__কি তাত্র ছন্দ, কটা তার 
অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ক্রি 
ঘটেছে কিনা,--এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও কব্রিনি--€সব ছিল আমার কাছে 
বাছলায। শুধু হ্দৃঢ প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে 
পূর্ণতর স্থটি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি বথা-সাহিত্যে, 
আমার ছিল এই পুজি । 
একদিন অগ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো, তখন 
ঘৌবনের দাবি শেষ করে পৌঁঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দ্বেহ শ্রাস্ত উদ্ভান্ 
সীমাবন্ধ--শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে । থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, 
সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে দাঁড় দিলাম,__ভয়ের কথা! মনেই হুল 
না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুকুবাদ আমি মানি। 


..*নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নান! ব্যক্তির সংশ্রবে আনতে হয়েছিল ।- 
তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, 
তার! মকল ক্ষতিই আমার- পরিপূর্ণ করে দিয়েছে! তার1। মনের মধ্যে এই 
উপলবিটুকু রেখে গেছে, ক্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। 
মাঝখানে তার যে বস্তটি. আমল মান্য-__তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে__ 
মে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় 
তাকে ঘেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক মানুষের প্রতি মানুষের 
স্বণা জন্মে যায়, আমার 'লেখ! কোনদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায় ।” 
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শরত্চনর 
রর 

নর্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হলো । সমাপদর্পণ ও লোহারামের 
ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েছি । পাস করে থাকব কিন্তু পাব্রিতোধিক 
পাই নি। ' ধারা পেয়েছিলেন তীরা সত্তদ্াগরী আপিস পার হয়ে আজ পেন্সন 
ভোগ ক'রচেন। 

এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হোলো । তা'তে নানা বিষয়ে নান! প্রবন্ধ 
বেরিয়ে ছিল--তখনকার মননশীল পাঠকেরা! আশা করি তা'র মর্যাদা 
বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয় ফ্ষিন্ত 
প্রভেদ এই যে তখনকার পাঠকের। এখনকার মতো! এত বেশি প্রশ্রয় পান নি। 
মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, এ একখানিই ছিল । ৰ্াজেই সাধারণ পাঠকের 
মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্ধ অপরিমিত ছিল নাঁ। তাই পড়বার মনট! 'অতিমা্জ 
বিঙ্লামী হয়ে যায়নি । সামনে পাত সাজিয়ে ষা কিছু দেওয়া ষেত ভার কিছুই 
প্রায় ফেল! যেত না। পাঠকদের আপন করমাসের জোর তখন ছিল না! 
বললেই হয়। 

কিন্তু রসের এই তৃষ্থি রসদের বিরলতা| বশতই এট বেশি ৰল! হলো । 
বঙ্ষদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকের] ষে এত বেশি ভিড় ক'রে এল তা" প্রধান কারণ, 
ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলাভাষার প্রথম আবিতাব 
এঁ পত্রিকায় । এর পূর্বে বাঙ্গালীর আপন মনের তা! সাহিত্যে স্থান পায় নি। 
অর্থাৎ ভাষার দ্দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভান্থরের বৈঠক, ভান্র বৌ 
ঘোসটা টেনে তাকে দুরে বাচিয়ে চলত, তা'র জায়গা ছিল অন্দরমহলে ৷ বাংলা" 
দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাক পান্ধী থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে 
আসছে, ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি । বঙ্গদর্শনে সব প্রথম ঘেড়াটোপটা তোলা 
হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক ম্মার্ড পণ্ডিতরা সেই ছুঃসাহসকে গঞ্জ] দিয়ে 
গুরুচগ্ডালী ঝলে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাক্কীর দয়জার ফাক 
দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহান্ড মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল তাতে 
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ধিক্কার ঘতই উঠুক এক মূহুর্তেই বাঙ্গালী পাঠকের মন ভূলেছিল। তার পর 
থেকে দরজা ফাক হয়েই চ'লেছে। 

প্রবন্ধের কথা যাক। বঙ্গদর্শনে ষে জিনিসট। সের্দিন বাংলা দেশের ঘরে 
ঘরে নকলের মনকে নাড়! দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রে 
লেখনী থেকে ছুর্গেশনন্দিনী মুণালিনী কপাল-কুগডল৷ লেখ! হয়েছিল। কিন্ত 
সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজিতে যাকে বলে রোম্যান্স । আমাদের 
প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দুরে এদের ভূমিকা । সেই দুরত্বই এদের মৃখ্য 
উপকরণ । যেমন দুর দিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতা 
অপ্রাককৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি । সেই দৃশ্য ছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তার 

* রেখার স্থযমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তা'র সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা | দরগেশনন্দিনী, 

মৃণালিনী, কপালকুগুলায় সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রডীন কুহেলিকায় 
রচিত হয় তবুও তা'র রম আছে। 

কিন্তু নদী গ্রাম প্রাস্তরের ছবি আর স্থ্্যাস্তকালের রড়ীন মেঘের ছবি এক 
দামের জিনিস নয়। সৌন্দর্লোক থেকে এদের কাউকেই বর্জন করা চলে না, 
তবু বলতে হবে এ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃষথ্থির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে 
কাহিনী ও কথা উভয়ের দামপ্রস্ত থাকলে ভালো-_নাও যদি থাকে তবে বস্ত 
পদার্থ টার অভাবে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছাসটা 
দেখতে মানায় কিন্ত সেটা! ভোগে লাগে না। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অৰলম্বন পায়নি-_ 
তাদের সাজ সজ্জা আছে কিন্তু পরিচয় পত্র নেই। তা'রা ইতিহাসের ভাঙা 
ভেলা] আকড়ে ভেমে এসেছে । তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা 
তা'রা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তা"রা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে 
ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল জবাব কর! চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার 
আদর্শেও নয়। দেখানে বিমল আয়েষ। জগৎ-নিংহ কপালকুগ্ডলা নবকুমার 
গ্রভৃতি ঘা খুশি তাই করতে পারে কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চ'লতে হয় থে 
পাঠকদের মনোরঞ্নে ক্রটি না খটে। 

আরব্য উপন্তাসও কাহিনী, কিন্তু সে হোলো! বিশুদ্ধ 'কাহিনী। সম্ভবপন্রতার 
জবাবদিহী তা'র একেবারেই নেই। জাছুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট করেই ব'লচে, এ 
আমার অসম্ভবের ইন্্রজাল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে 
আমি তোমাদের খুসি করব-_যেখানে সবই ঘটতে পারে দেখানে এমন কিছু 
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ঘটায়, যাতে তোমর1 শাহারজাদীকে বলবে, থেমো না, বাত্রির পর রাত্রি 
যাবে কেটে। . 

কিন্তু যে সব কাহিনীর কথা পূর্বে »লেচি সেগুলি দো-আসলা, তা'র। খুলি 
ক'রতে চায়, সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস করতে পারলে 
মন যে-নির্ভর পায় তা'র একটি আরাম আছে । কিন্তু ষে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী 
নয়, কাহিনী প্রায়, ভাদের মধ্যে মনটা ডুব 'জলে সঞ্চরণ করেঃ তলায় কোথাও 
মাটি আছে কি নেই সে কথাট। স্পষ্ট হয় না, ধ'রে নিই যে মাটি আছে বৈ কি। 

বিষবৃক্ষ কাহিনী এনে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে মে এল তা 
আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে । সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক 
পর্দা উঠে গেল-__ক্লাসিক্যাল অন্পষ্ঠত| বা রোম্যানটিক অস্পষ্টতা, অর্থাৎ ধ্পদী 
দূরত্ব বা খেয়ালী দুরত্ব, সীতার বনবাসের ছাদ বা রাজপুত কাহিনীর ছাদ্দ। মনে 
পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা । তখন চোখে কম দেখতৃম অথচ জানতুম না 
কম দেখি । এ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক ব'লে জানতুম, কেনো নালিশ 
ছিল না। এমন লময় হঠাৎ চশমা! পরে জগত্টা যখন ম্পষ্টতর হোলো তখন 
ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয় বসন্তে ও একদিন বাঙ্গালী পাঠক সন্তষ্ট ছিল, 
তখন মে জানত না গল্লে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তা'র পৰে 
দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান । কিন্তু তখনো৷ ঠিক 
চশমাটি সে পায় নি, তবু ছুঃখ ছিল না, কেননা জানত, ন৷ ষে সে পায় নি। 
এমন সময়েই বিষবুক্ষ দেখা দিল । কৃষ্টরাস্তের উইল সেই জাতেরই, মে ষেন 
আরো স্পই। 

তার পরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম । আপন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণি, সীতাবাম একে 
একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্য নয়, উপদেশ দেবার জন্যে । আবার 
অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরব গর্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল । 

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল, কিন্তু সাহিত্য রসের আদর সে নয়, 
দেশ!ভিষানের । এক এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন বাস্রীয় বা সামাজিক বা 
ধর্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়ট। সাহিত্যের পক্ষে 
ছুধোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানে! চলে। শুটকি মাছের 
প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তাহ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্তক হয়ে 
ওঠে । এ জিনিসটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক 
নমন্তা এবং চলতি সেন্টিমেপ্ট ত সাহিত্যের পক্ষে কচুরিপানার মতোই, তাদের 
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জগ্তে আবাদের প্রয়ো জন হয় না, র.সর শ্রোতকে'আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়। 

আধুনিক ঘুরোপে এই দশা! ঘটেচে”_সেখানে আধিক সমস্যা, শ্রীপুরুষের 
নমন্তা, বিজ্ঞান ও ধর্মের ঘন্ব সমন্যায় সমাজে একটা বিপর্যয় কাণ্ড চলচে। 
লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকার 
প্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা দায়, নতেলগুলি গল্পের মশল! মাখানো প্রবন্ধ হয়ে উঠল। 
এতে করে সাহিত্যে যে ভুপাকার আবর্জনা জমে উঠেছে সেটা আজকের পাঠকদের 
উপলব্ধিতে পৌচচ্ছে না, কেননা আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন 
যোল আন! ভীত হয়ে রয়েচে। আরেক যুগে এই সব আবর্জনা বিধায় করবার 
জন্তে গাড়ীতে মের বাহন মহিষ অনেকগুলি জুততে হবে । 

আমার বক্তব্য এই যে আরিষ্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হচ্চে দেখানো, 
বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা । রসের জগৎকে 
স্পষ্ট ক'রে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন ক'রে তোলা । 

সীতার বনবাম ইন্থলে পড়েছিলেম। সেটা ইদ্ষুলেরই সামগ্রী । বিষবৃক্ষ 
পড়েছিলুম ঘরে, সেট! ঘরেরই জিনিস। সাহিত্যট! ইস্কুলের নয়, ওটা ঘরের | 
বিশ্বের আত্মীয়ত৷ ঘনিষ্ঠ করবার জন্তেই সাহিত্য । 

বিষবৃক্ষের পর রুষ্ণকাস্তের উইলে অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প 
সাহিত্যে আরেকট] যুগ এসেছে । অর্থাৎ আরও একট পর্দা! উঠল। সেদিন 
যেমন ভীড় ক'রে রবাহুতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি 
জুটেছে। তেমনি উত্পাহ তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা! . এবারে নিমন্ত্রণকর্তা 
শরৎচন্দ্র । তীর গল্পে ষেরেপকে তিনি নিবিড় করে জাগিয়েছেন সে হচ্চে স্থপরি- 
চয়ের রস। তার হ্থষ্টি পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি 
নিজে দেখেচেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি স্থগোচর ক'রে । তিনি 
রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃষ্ঠ উত্ঘাটিত ক'রেচেন 
সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল । তাদের আনাগোনাও চণ্লচে । 
একদ্রিন তারা হয়তো! মে কথা ভুলবে এবং তীকে শ্বীকার করতে চাইবে ন]। 
কিন্ত আশাকরি পাঠকের ভুলবে না। ঘদ্দি ভুলে তবে সেটা তাদের অরুতজ্ঞত। 
হবে। তাও. যদি হয় তাতে দঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত. হ'য়ে গেলে সেইটেই 
যথেষ্ট । কৃতজ্ঞতাটা উপরি পাওনা মাত্রই ; না জুটলেও নালিশ ন! করাই ভাল। 
নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সবশেষে যার পাল! তিনি যদি বা দলিল- 
গুলোকে রক্ষা! করেন দ্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতবণীর ওপারে । 
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যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র 


বিপিন চন্দ্র পাল 

শরৎচন্দ্রের উপন্যামের বিশেষত্ব এই ষে, তাহ এক অর্থে বস্ততন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 
অপূর্ব স্থট্টিতে একটা আদর্শের প্রাণোন্সার্দিনী উদ্দীপনা প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্র 
সাহিত্যের যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সে যুগের শষ্টা। তিনি তবি- 
ষ্যতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন-_যাহা হইবে এবং যাহ। হওয়াই বিহিত তাহাই 
দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কালের বনিক! তুলিয়া মেই আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার রসন্যষ্টতে সমাজে তখনও ঘাহা ফুটিয়া উঠে 
নাই, কিন্তু যাহা! ফোটা সমাজের কল্যণের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা ফোটা 
অনিবাধ্য ও অবশ্ঠান্তাবীঃ তাহাই আমর। দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই তীহাকে' 
যুগন্রষ্টা বলি। শরৎচন্দ্র যুগল্রষ্টী নহেন, কিন্ত যুগ-প্রকাশক | বহ্ধিমচন্দ্র তীহার 
সমসাময়িক লোকেরা যাহা! দেখিতে পায় নাই তাহাই আকিয়াছিলেন। দেই 
অনুষ্ট আদর্শকে চিত্তলুব্ধকর বর্ণবিস্তাসের দ্বারা সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে 
ধরিয়াছিলেন। এই রূপেই তিনি বাঙলাসাহিত্যে এবং শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তে 
এক নূতন যুগের স্থষ্টি করেন। বঙ্কিমের রসন্থট্টিতে সমাজে যাহা। ছিল, ঠিক 
তাহা ততটা দ্রেখিতে পাই নাই, ষতট1 সমাজের গতি কোন্‌ দিকে চলিয়াছে, 
কোন্‌ পরিণামকে অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজ ছুটিয়াছিল, 
তাহার সদ্ধান পাইয়াছিলাম। বঙ্থিম-সাহিত্য বস্ততন্ত্রহীন ছিল এমন কথ! 
বলা যায় না। তবে তাহার হ্স্টির উপাদানবস্ত ছিল--বাহিরের সমাজের 
বিধিব্যবস্থা তত নহে, যত সেকালের লোকের অন্তরের আদর্শ ও আকাঙক্ষা । 
শর্গচন্দ্রের হর উপাদান, যাহা হইবে বা হুইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু যাহা 
আছে তাহাই । এই জন্থ শরৎচন্দ্রের স্থ্টিতে এমন একট। বস্ততত্্রতা দেখিতে পাই 
যাহা এক অর্থে বন্ধিমচন্দ্রেও দেখিতে পাই নাই । বঙ্কিমযুগে কেবল একখানি মাত্র 
উপন্তাস ছিল সমাজচিত্র ছিসাবে যাহা বাস্তবিক বস্ততন্ত্8ছিল। সে খানি হ্বরগীয় 
তারকনাথ গান্গুলীর “ন্বর্ণলতা”। কিন্তু স্বর্ণলতা গ্ররুতপক্ষে সমাজের একটা 
বিশেষ চিন্রকেই ফুটাইয়া' তুলিয়াছিল, সে চিত্র বাঙালী হিন্দুর একান্নবত্তী 
পরিবারের তখনকার চিত্র। :এ ছাড়া এ অর্থে সে যুগে আর একখানিও 
বস্ত্র রাঙলা উপন্যাস 'ছিল না বলিলেও হয়। 

শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাঙ্গালার 


] 
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বর্তমান সমাজাচত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর | তাহার “পল্লীমা্জ” ইহার প্রথম 
পরিচয় প্রার্থ হই । তাকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে। ফটোগ্রাফ 
উঠে কলে; ফটোগ্রাফারের দক্ষতা যন্ত্র ব্যবহারে এবং তার লঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে 
বাহিরের আলোকপাতের নিপুণতায় ৷ কিন্তু চিত্র কলে উঠে না, চিত্রকরের মনে। 
চিত্রকর চোখে যাহা দেখেন, তাহার উপর রসের আলোক ফেলিয়া, দৃষ্টের সঙ্গে 
অনষ্টের মাখামাথি করাইয়া! চিত্র স্ট্টি করেন। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্তাস 
এই জন্য ফটোগ্রাফ নহে, চিত্র। আমি যতট! দেখিয়াছি, তাহাতে শরৎ্চন্দ্রের 
বড় স্যট্টি আমার মনে হয়, *শ্রীকাস্ত” এবং শ্রীকান্তেব সখা, গুরু, সুহদ, ইন্দ্রনাথ। 
ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্বব স্টটি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালার 
নবযৌবন মূর্তিমান হইয়! উঠিয়াছে। বনু শতাব্দীব্যাপী বন্ধনের বেদনায় নিম্পিষ্ 
বাঙ্গালাব যৌৰন আজ সকল বন্ধন ছি'ড়িয়া কাটিয়। অদম্য বেগে আপনার অন্তরের 
উল্লাসে অজ্ঞাত পথে ছুটিয়াছে। ছোট ঝড় কোন বন্ধন সে মানে ন।, জানিতে 
চাহে না। কোন ভয়ের ধার সে ধারে না; কোন ফশাফল চিন্তা মে করে 
না। আপনার যৌবনকে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্ত চারিদিকে সে 
ছটফট করিতেছে ; ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমাজেরও আবার আবেছ্টনে র 
ভিতর দিয়া বাঙ্গালার নবধুগের বিদ্রোহী যৌবনকে মূর্তিমান করিয়া তৃলিয়াছেন । 
এ চিত্র বাঙ্গালী ধুতিচাদ্রে সজ্জিত বটে, কিন্তু বিশ্বঙ্নীন যৌবনের চিত্র। 
গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে 4০110 %61/5০:০ এপোলো' ভেন্সভিডিয়ারের ছবি 
খুদিয়া বি যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্য রাখিয়! গিয়াছেন, আমাদের 
শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব যৌবনের মনকে বাঙ্গালা ভাষায় ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
আমার মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্বশ্রে্ বস্ত; তাহার সকল বই 
পড়ি নাই, কিন্তু একটু আধটু উপরে উপরে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে 
হয় এই উদ্দাম যৌবনই তাহার শ্রেষ্ট স্ি। 

অথচ আশ্চর্ষের ব্ষয় এই যে শরৎচন্ত্রের এই উদ্দাম যৌবন চিত্রে অসংঘত 
যৌবনপ্রবৃত্তি বা ইন্িয়লালসা৷ ফুটিয়া উঠে নাই । তাহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, 
তাহাতে আদিরসের প্রকট মৃত্তি দেখিতে পাই নাই 7 আঁনন্দমঠেও ঘেটুকু ফুটিয়। 
উঠিয়াছে, নল্গ্যাসীর আশ্রমে শাস্তি ও জীবানন্দের হুড়োছিড়ি জড়াজড়িতে-_ 
ততটুকু পর্বস্তও--আমি যতটুকু শরৎ্চন্দ্ের বমহ্ি দেখিয়াছি__ইহাতে ফুটিয়া 
উঠে নাই। যাহারা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছেন, 
তাহাদের মুখে শুনিয়াছি বে শরৎচন্দ্র নায়ীচিত্র অপূর্ব বসত; শরৎচন্দ্রে 


$৫, 


নায়িকান্না নিজের! অতিশয় সংযমী”। আপনার প্রকৃতিতে রমণী সর্বত্রই লংযমী 
যে মা হইয়া মানুষের হ্গ্িপ্রবাহ্‌ রক্ষা করিবে, বিধাতা! তাহাকে সংষমী করিয়াই 
গড়িয়াছেন। আজ শরৎচন্দ্র নারী প্রকৃতির এই বিশ্বজননী ধন্মকে তাহার 
নায়িকাদের মধ্যে ফুটাইয়া, কি গৃহে, কি সমাজে, কি তাহার “পথের দাবীতে” 
রিদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদের দলে, সর্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আদিরম যে শর্চন্দ্রের হুষ্টিতে নাই, এমন কথা বল 
যায় না। কিন্তু বহুদিন হইতে বাঙ্গালী রসস্ষ্টি করিতে যাইয়।৷ যে আদিরণের 
“হোলি” খেলিয়াছে, শরৎচন্দ্র আমি যতটুকু দেখিয়াছি-_-তাহ করেন নাই। 
তাহার থষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে; “পথের দাবীতে এই প্রেম 
শানিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়! গিয়াছে । মিত্র! এবং ভারতীর চিত্র এ 
বিষয়ে অপূর্ব স্থটটি। 

শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” শুনিয়াছি এত বিক্রী হইয়াছিল, ঘাহ। নাকি তাহার 
বা অন্য কোন বাঙ্গাল। গপন্যামিকের বই এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। 
ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে । “আনন্দমঠ” এবং “পথের দাবী" একদিক দিয়। 
দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া! মনে হুইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা 
নহে ; “আনন্দমমঠ* একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে । সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে 
আদর্শ বিপ্রব নহে, মে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিভ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র 
বজ্রনির্ধোষে কহিয়াছেন_-“বিদ্রোহী আত্মঘাতী” ; “আনন্দমঠ” মুসলমানের 
অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্ট মাত্র রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল ; 
কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই । “আনন্দমঠ” ত্বদেশপৃজার 
শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশগ্রীতি পরজাতি বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় 
ও ঘ্বণ্য বলিয়! প্রচার করিতে কুন্তিত হয় নাই। এই সকল কারণেই «আনন্দমঠ” 
প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বদ্ধনবেদনাপ্রস্থত সাক্লিপাতবিকারের চিহুমাত্র। “পথের 
দাবী” পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে, গন্তব্যে কেবল পৌছায় নাই তাহা নহে, 
গন্তব্যের সঙ্কেত পর্যস্ত দেয় নাই। শরৎচন্জ্র ষর্দি একটা ফ্যান্সি চিত্র আকিতেন 
তাহা হইলে তিনি সহজেই "পথের দাবী” কে ঠেলিয়া নিয়া! আপনার লক্ষ্যস্থলে 
তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর বা সমীচীন হউক না 
কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্ততঙ্ত 
হইত না। আর এইজন্তই আমীর মনে হয়, বন্থিমচন্ত্র ছিলেন ষুগরন্রষ্টা, শরৎচন্দ্র 
হুইয়াছেন যুগ-প্রকাশক। 


১৫১ - 


বৌদ্ধ শূন্যুবাদ ও শরৎচন্র 
কবি নরেক্দ্র দেব 


শরৎচন্দ্রের তিরোভাবের কিছুদিন পরেই কোনও এক ' সাহিত্য সভায় 
উপন্যাসের ক্রমবিকাশ” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাহিত্যবন্থ শ্রীবুদ্ধদেব বলেছিলেন, 
শরৎচন্দ্রের ভাল রচনা উপন্যাসের পর্ধায়ে পড়ে না। আকারে দীর্ঘ হলেও সেগুলি 
ছোট গল্পের পর্যায়-ভূক্ত । উপন্যাসে বছ চরিত্র, বিচিত্র ঘটনা ও জটিলতার 
সমাবেশ চাই ।” সেই বক্তৃতারই অন্থাত্র তিনি বলেছেন, “২।১ খানি ছাড়া ৫** 
পৃষ্টার কম মুরোপে উপন্যাসই নাই ।” 

বৌদ্ধ শান্বা অনুযায়ী যদি পৃষ্ঠা সংখ্যা গ্রন্থের আয়তনই হয় উপন্যাসের একটি 
বিশেষ লক্ষণ তাহলে আমর! তাঁকে পৃষ্ঠা গণনা করে দেখতে বলি যে শবগচন্দ্রের 
“শ্রীকান্ত” উপন্যাসথানি আয়তনে ৮২৯ পৃষ্টা, এবং যেহেতু শ্রীবিষুণদের মতেও 
শরৎচন্দ্র ভাল রচনার মধ্যে 'শ্রীকাস্ত' অন্যতম, স্থতরাং এখন বিচার করে দ্বেখ। 
যাক এটি উপন্যাসের পর্য্যায় পড়ে কিনা অথবা “ছোট-গল্পের পর্যায়ভুক্ত !* 

বৌদ্ধ শান্ত অনুযায়ী “উপন্যাসে বু চিত্র, বিচিত্র ঘটনা, ও জটিলতার 
সমাবেশ থাকা চাই ।” 

শ্রীকান্তের পাঠকমাত্রই ম্বীকার করবেন যে শ্রীবুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃন্য্ত 
উপন্যাসের লক্ষণগুলি-_অর্থাৎ্ “বছচঝরিত্র' “বিচিত্র ঘটন1 ও জটিলতার সমাবেশ, 
শরীকান্তের মধ্যে প্রচুর আছে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন মনে করি। 

উপন্তাসের আঙ্গিক নির্ধারণে শ্রীবুদ্ধদেব বলেছেন, “মানুষের প্রত্যক্ষ সুখদুঃখ 
নিয়া ইহা কারবার .করে।” শ্রীকান্তের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর নবনাবীৰ্ প্রত্যক্ষ 
হখ-ছুঃখ নিয়ে কারবার এত বেশী ষে শ্রীবুদ্ধদেবের উপন্তা জাতক অনুযায়ী 
সেটাকে পাইকারী কারবারও বল! চলে। স্থতরাং শ্রকান্ত তার কথা মতে 
ছোট গল্পের জাতেও উঠতে পারছে না। 

বড় ওপন্তাসিক বলে শ্রীবুদ্ধদেব তাকেই স্বীকার করতে প্রস্তত, “যাহার 
সেথায় খটক! লাগিবে ন1।” শ্শ্রীকাস্ত' বইখানির- মধ্যে পবিচিন্র-ঘটনা” ও জটিলতর 
সমাবেশ থাক। লত্বেও পাঠক পাঠিকাদের কোথাও "খটকা লাগে' বলে এ পর্যস্ 
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কোনে! অভিযোগ শোনা যায় নি। শ্রীবুদ্ধদেবের প্রীমুখ থেকেও নয়। সুতরাং 
শরতচন্দকে একজন বড় ওপন্তাসিক বলে হ্বীকার করে নিতে সাহিত্যের তখাগত 
্ীুদ্ধদেবের আপত্তির ভিত্তি কোথায়? শ্থাভিরুচির প্রতি দূর্বলতা! সমালোচকের 
পক্ষে নিন্দনীয় বলেই মনে করি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর যাই থাক্‌, যথেচ্ছা- 
চারের স্থান নেই। বিচারে প্রমাণিত হচ্ছে যে শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত আকারে 
দীর্ঘ হলেও “ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত' এরূপ হাস্যকর উক্তি “শ্রীকান্ত” ধিনি পড়েন 
নি বা ছোট গল্প ও উপন্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে ধার স্থম্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞানের একাত্ত 
অভাব; একমাত্র তিনিই বলতে সাহস করবেন । তবে, হ্যা, একথ! অবস্থাই 
্বীকার্ধা, যে শ্রীকান্ত” বৈদেশিক দৃষ্টিতঙ্গীর চশমা এটে ও 'কন্টিনেপ্টাল* মনোবৃত্তির 
অনুকরণে, বিদেশের ধারকর!1 মালমশল1 নিয়ে লেখা তথাকথিত ব্যর্থ বাংল৷ 
উপন্থাস নয়। নিজের দেশের মাটী ও জল হাওয়ার মধ্যে জাতীয় চরিত্র ও তার 
স্থখ-ছুংখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, শ্রীকান্তের মধ্যে নিরপেক্ষ নৈপুণ্যে মূর্ত । 
এই স্থথ-ছুঃখের চিত্র, আনন্দ বেদনার অন্ভুতি ত্বদেশ ও শ্বজাতির সীম৷ উত্তীর্ণ 
হয়ে বিশ্বমানবের আবেগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে । | 

“বিঘে খানেক সবুজ ঘাস” (১ 4১০16 0? £:6920. &833 ) নামে বাংলা 
ভাষা অনভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য তিনি ইংরেজী ভাষায় সম্প্রতি যে আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের এক অতি অক্ষম সমালোচনা লিখে বিদেশী প্রকাশকদের প্রবঞ্চিত 
করেছেন সে বইথানি ধারা পড়বেন তারা শ্বধু এই কথাটুকুই জানতে পারবেন যে, 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য লেখক'বলতে বিশেষ কারুর নাম কর! যায় 
না এরং উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও কিছু নেই। কারণ কারুর রচনাই নাকি বৌদ্ধা- 
বদান কল্পলতিকানুষায়ী সাহিত্য পদবাচ্য নয়। শ্রীবুদ্ধদেবের মতে গন্ে ও পদ্য 
আদর্শ লেখক বল! চলে ত্রকমাত্র প্রিয়বন্ধু শ্রীন্ধীন্দ্রনাথ দত্তকে এবং কথাশিল্পী দের 
মধ্যে প্রকৃত ওঁপন্যাসিক যদি কেউ থাকেন তবে সে শুধু শ্রীমতী প্রতিভা বন্ু। তবু 
এই বইথানিতে দেখ! গেল তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে নিতাস্ত বাজে বকে 
চারটি পরিচ্ছদ অপব্যয় করেছেন। কারণ, ভার মতে “92186 0)817018, 1 
£5 [106 0069 100 ৮০1017% 6০0 0১8 01855 ০1 ভ11615, 10056 01105 
8216 6110 90860 59০01101659 01 1700) 161011)6 1101৩ 8100 10016 
89 96918 10853, 800 09610001169, [81015 ৪ 00817061018 0610]1% 
1089 7095860 911)05 11191) 2100 21:58 10135 ৮০৪০০101108 10016 817৫ 
20076 91581 0091. 16 16 00010108 11106 2 56019051151 7101101706 160৫ 
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90৩. এখানেও তিনি বলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র উপন্তাদিক ছিলেন না। শুধু 
গল্পলেখক মাজ্র। শ্রীবুদ্ধদেবের অভিযোগ এই যে কেন শরৎচন্দ্র 'পল্লীমমাজের' 
তক্ষণী বিধবাকে প্রেমের সার্থকতার জন্য তাহার বৈধব্য বিসর্জন দেওয়াতে পারেন 
নি। বিরাজ বৌ কেন তার স্বামীর অপরাধে এবং অবৈধ প্রণয়ীর পাপের জন্য 
নিজে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হোলো, কেন ক্রিণময়ী তার প্রেমাম্পদ্দের চিত্তজয়ে 
ব্যর্থ হয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারই এক স্েহাস্পদ অনুজের সঙ্ে 
ব্যাতিচারে লিগ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল, মরনোন্মুখ প্রেমাম্পদের পাশের 
ঘরেই শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলে, এ যেন অনেকট। ঠিক বস্ধিমচন্দ্রে 
শৈবালিনীর সেই নরক দর্শনের বিভীষিকার একটু সংক্ষেপিত সংক্করণ মাত্র। 
শীবৃদ্ধদেব নিজেই এর উত্তর দেবার চেষ্টা করে বলেছেন--পাঠকদের কাজে তার 
জনপ্রিয়তা হারাতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি সমাজ বিদ্রোহী কোনো চিত্র একে 
সমাজকে আঘাত করতে সাহস করেন নি। 

এই বিশেষজ্ঞের মুখোস পর! বিজ্ঞ অথচ অনভিজ্ঞ দমালোচকটিকে কে বুঝিয়ে 
দেবে ষে, যেটা] অন্ত যে কোনও অক্ষম অযোগ্য লেখকের পক্ষে কর! সহজ হুত, 
শয়ৎচন্দ্র সেই পোজা৷ পথটা, সেই সম্তায় কিস্তিমাৎ করাটা বেছে নেন নি বলেই 
তীক্ষ লেখনীর এই সংঘম ও বলিষ্ঠতার জন্তই তিনি শ্রীবুদ্ধদেব না হয়ে শরৎচন্র 
হতে পেরেছিলেন । 

শ্রীবদ্ধদেব আক্ষেপ করেছেন» 426 1595 17991 0010660 7১839101) 1701 
11615 61018000051 01 ৫1951001)81)016116 200 19 ৪2105101116 15 
11701650, শরৎ্নাহিত্য সম্ঘদ্ধে এমন 60191 187078006 ইতিপূর্বে আর কোন 
সমালোচকের লেখায় প্রকাশ পাক নি। শরতসাহিত্যে 'প্যাশনঃ খুজে পান 
না তারাই, যারা 'প্যাশন” বলতে শুধু 'কামলালদাই” বোঝেন। বোধ করি তাই 
তিনি বলেছেন__“77811) 00৩ 0£1319 08190059 13 16811 ৪৫010, (13৩ 
8:০৮) 00 10610 102%৩ (015811) 800690616 101705)%...উপীন, সতীশ, 
দেবদাস, কাশনাথ, ইন্দ্রনাথ, শিবনাথ, শাহজী, পীতাম্বর, যাদব, গিরীশ কত নাম 
করবো? শ্রবুদ্ধদেব যদি শরৎচন্দ্রের রচনাবলী মন দিয়ে পড়তেন তাহলে 
একাধিক বলিষ্ট পুরুষের পরিণত চরিত্রের পরিচয় পেতেন। বইয়ের দ্বিকে ন! 
চেয়ে আয়নার দিকে চেয়ে সমালোচনী লিখতে বসলে এই রকম্ন হেয় হাম্তকর ও 
অশ্রদ্ধেযম অভিমতই প্রকাশ হয়ে পড়ে । 

শরৎচন্দ্রের নারীচরিআ সন্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব বলেছেন।-_-*58186 00081001278 
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এখানে বিজ্ঞ সমালোচক প্রবরকে পেয়ারী, অভয়, অন্নদাদিদি, পার্বতী, 
মুণাল, সাবিত্রী, রমা। কমল ও কমললতা, গ্রভৃতির কথা ম্মরণ করিয়ে দিতে হয়, 
স্মরণ করিয়ে দিতে হয় সুরেশের কথা, রমেশের কথা, নরেনের কথা, সব্যসাটীর 
কথা এবং রাপবিহারীর কথ। এবং আরো অনেকের । কিন্তু যিনি নিবীশ্বরবাদীর 
মত “সব কিছু ঝুট! হায়” ক্লবান্র জন্য বদ্ধ পব্রিকর হয়ে নেমেছেন মে জেগে 
ঘুমন্ত । 1০০1: সমালোচকের চৈতন্তোদয়ের চেষ্টা বিড়গন] মাত্র । 

শরৎচন্দ্রের জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা, তাঁর দেশ বিদেশে নিয়ত ঘুরে 
বেড়ানোর ফলে অজ্ভ্িত অসামান্ত জ্ঞান, সংসার ও সংসারের বাইরে ইতর ভত্র 
ধনী মধ্যবিত্ত দীন দরিদ্র সকল শ্রেণীর ও মকল সমাজের মানুষের সঙ্গে তার 
অন্তরঙ্গ পরিচয়ের স্থযোগ ; সমাজ বিজ্ঞান, মনস্তত্ব ও দর্শন বিষয়ে তার বিপুল 
অধ্যয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ষে কুপমওুক, কলেজের 155 বই আব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লাইব্রেরীর মধ্যেই যার সৌখীন জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং সেই তুপ্রাপ্য 
বি্যার ভে তা হাতিয়ার হাতে যিনি সাহিত্যের কমলবনে অর্ধাচীনের ন্যায় 
হাতীর অনুকরণে বিপুল দত্তে ভেকের নৃত্য করেছেন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এতবড় 
কথ। বলবার সাহুসও তার পক্ষেই সম্ভব। সেই ক্ষুত্র মানুষটার এই নির্লজ্ 
ধৃষ্টতা তাকে জনসাধারণের কাছে হাশ্যম্পদই করে তুলেছে । বিরাট শরৎমাহিত্যের 
অত্যুঙ্গ শৃঙ্গে নিষীবন নিক্ষেপ করতে গিয়ে বেচারা বালখির্লা সমালোচকের য! 
শোচনীয় হাল হয়েছে বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকাতেই তার পরিচয় 
পেলুম। 

ভালকে.মন্দ বলা, জনপ্রিয় ঘা.কিছুর নিন্দা করা নাম বাজাবার একটা লহ 
রাস্তা বটে, কিন্ত বিদেশের কাছে নিজের দেশের সাহিত্যকে শৃন্ত ও ফাকা 
ব্লার মধ্যে ভাড়াটে গুপ্ডার্দের ম্যায় একটা নগদ বিদায়লাভের ব্যবসায়ী বুদ্ধি 
হয়ত থাকতে পারে কিন্ত বাহাছুরী কিছু নেই। এক কথায় খারাপ বল! খুবই 
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.লহজ ; কিন্ত ভাল বলতে গেলে নিবিড় রসবোধের এষ্বর্ধ্য থাকা গ্রয়োজন, যেটার 
অভাবে এই শ্রেণীর 10810 সমালোচকেরা শুধু দেশশ্ুদ্ধ সথুলেখককে কামড়ে 
"তাদের শুড়শুড়ি নিবারণ করেন মাত্র! এদের পক্ষে শরৎচন্জর সম্বন্ধে কিছু 
বলবার চেষ্ট! করা “ক্রিমিন্রাল অফেন্স বলেই আমি মনে করি। 
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শরৎচন্দ্র 
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানুষের ইতিহাসে এক একটা কাল এক একজন মানুষের প্রভাবে এমন 
গ্রভাবাস্বিত হয় যে, সেই কাল বা সেই নিরবচ্ছিন্ন কালের সেই খণ্ডাংশ সেই 
মানুষের নামে চিহিত হয়ে থাকে_-মনে হয় কালের প্রভা সেই মাহ্থযের মধ্য 
দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছিল । মনে হয়, মানুষের নামকে সগৌরৰে নিজের আগে 
স্থান দিয়ে কাল স্বীকার করে যে আমাকে মে জেনেছিল--আমাকে সে চিনেছিল 
_তাই আমি তার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম-_-তাই সে আমার 
সঙ্গে একাত্ম হবার গৌরব লাভ করেছে। মরণের মধ্যেও সে তাই অমৃতত্থ 
লাভ করেছে। 

বাঙালীর বিগত ছুশো! বখসরেব জীবনক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 
এইকালে.বাঙালীর জীবন বিকাশ লাভ করেছে--সাহিত্যে, সমাজধর্মে এবং 
রাজনীতিতে । পরাধীন জাতির জীবনকে বন্দী-মান্ুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা 
করলে বিন্দুমাত্র ভূল হবে না। গরাদে ঘেরা জানাল! দিয়ে বাইরের পৃথিবীর 
দিকে মনকে দূরে স্থদূরে প্রমারিত করে দিয়ে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে 
চেয়েছে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কল্পন৷ করেছে, আকাশের নীলের বার্তাকে দে 
সঙ্গীতে পরিণত করেছে, বৃহত্তর মহত্বর মুক্ত জীবন ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে 
বন্ধ জীবনেই তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্রের পক্ষীরাজের অভিযানের কাহিনী 
রচনা করেছে, আবার ক্রম উপলব্ধির ফলে-_বন্দীশালায় নিজেদের জীবন-যাজ্রার 
কথ! নিয়ে গান কাহিনী রচনা করে সমগ্র বন্দীশালায় তুলেছে নৃতন ভাবের 
আলোড়ন, সেই বাস্তব দুঃখের করুণ গানের আনন্দরদে জীবনের বেদনাকে 
ুধাশ্বাদী স্ীবনীতে পরিণত করতে চেয়েছে। এই বাঙালীর সাহিত্য । 
রাজনীতি সমাজধর্শ_-এ ছুটি ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন বিকাশের কথা আজ 
আমার আলোচ্য নয় তবুও একথা অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে, এই ছুই ক্ষেত্রের 
জীবনবিকাশের সঙ্গে লাহিতেের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ- অতি ঘনি। 

বাঙালীর এই দুশো বৎসরের লাছিত্যের ইতিহান এমনি কয়েকজন কালক্য়ী 
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“সানুষের দ্বারা চিন্ধিত 9 তাদের মধ্যে দিয়েই বাঙালীর সাহিত্যের কালাংশ রূপ 
লাভ করেছে এবং তাদের নামেই এই কাল নিজেকে চিহ্িত করে তাদের 
ক্মমৃতত্ব লাভের কথা সগৌরবে ঘোষণ! করছে। 

আমরা এই ছু'শে। বরের যুগ বিভাগ করে থাকি পাঁচটা নামে চিহ্নিত করে। 
বিদ্ভাশাগর, মাইকেল, বন্ধিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র । এই সঙ্গে আরও একটি নাম 
যুক্ত হওয়া উচিত। পগ্ডিতজন এবং এঁতিহাপিকের] তার নাম যোগ করেও 
থাকেন। তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙালীর নব- 
জীবনের বীজ । দিল বীজের মত এই দুই মহাপুরুষের জীবন সাধনার পুটিতে 

' নয় জীবনের অস্কুরোদগম হয়েছিল। ইতিহাসে বাঙালীর জীবনবিকাশের রাজ- 
নৈতিক এবং সমাজ ও ধর্্মনৈতিক ক্ষেত্রের মত একথাও থাক। আমার আলোচ্য 
এই ছু'শে! বত্সরের সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনকাল ষে কয়েকজন মানুষের 
হার চিহ্িত-ধাদের নাম পূর্বে করেছি--তীর্দের শেষোক্ত জন শরৎচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায়। বাঙালীর কাছে তার উপ।ধি নিশ্রয়োজন-_কুলপরিচয় বাহুল্য, তিনি 
বর্তমান থাকতেই তার নামের শ্রী বাদ দিয়েছিল বাঙালী--তিনি সর্ধবাহুল্য 
বঙ্জিত আত্মশক্তির গরিমায় মণ্ডিত হয়ে শরৎচন্দ্র নামেই বাঙালীর হৃদয়ে আসন 
লাভ করেছিলেন । বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্ত্র একটা যুগ । একালের পূর্ববর্তী 
কাল যেখান পর্বস্ত গণনা করি আমরা__-তিনি সেই যুগ । শরৎচন্দ্রের তিরোধান 

.হুয়েছে- রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে,_তবুও বাঙালীর জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় 
শরৎচন্্ই আমাদের পূর্ববন্তী ভাবধারা । কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলার 
প্রয়োজন আছে । নতুবা কবিগুরুর প্রতি আমি অসম্মান প্রদর্শন করছি এমন 

ভ্রান্ত ধারণার ত্য হওয়া অসম্ভব নয়। 

এ সম্পর্কে আমি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিত- 
লাল মজুমদার মহাশয়ের উক্তি উদ্ধত করে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করবার চেষ্টা 
করব। তীর বু মূল্যবান “আধুনিক সাহিত্য* নামক প্রবন্ধের বইয়ে তিনি 
শরৎচর্ট্রীর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন “'বস্কিমচন্দ্রের পর আমরা রবীন্দ্রনাথকে 
এখন কতকট! বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শবুৎ- 
চন্দ্রের আবিভাব যেন একটু অতকিত, অগ্রত্যাশিত--আমাদের সাহিত্যের 
ধার।টী যেন একটি ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে-_ | 

“আমাদের .সাছিত্যের ধারাটী যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে,” 
এই বাক্যটার আমি পুনরুক্তি করছি, এবং শরৎচন্দ্রের ভাবনার ধারাই যে 
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আধুনিক সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ধারা এই কথাটাই আমি বলতে চাই 
শরৎচন্ত্রকে তার কোন একজন ভক্ত-_রবীন্দ্রনাথ দুর্ববোধ্য-_তীগ রচনা অপেক্ষা 
আপনার রচন] শ্রেষ্ট-_ এই জাতীয় উক্তি করেছিলেন। তাতে তিনি হেসে 
বলেছিলেন-_-ও কথা: উচ্চারণ” ক'র না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্ত, 
আমর]! লিখি তোমাদের জন্য । আমিও সেই কথাই বলি। রবীন্ত্রসাহিত্য 
শ্বর্গলোকের ধারা ; শরৎচন্দ্রে সে ধার! ধরিব্রীবক্ষোবাহিনী হয়েছে। মোহিত 
'লান বলেছেন--““রবীন্দ্রনাথের ছুরারোহিনী কল্পনার উদ্ধশাখায় যে ফুল গুচ্ছে 
গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিল---তাঁর সবটুকু শোতা সকলের চোখে ধরিল না বটে, কিন্ত 
দেই ফুলের বীজ নিম্নভূমিতে একটি নৃতন রূপে অস্কুরিত হইল। তাই 
হুঠাৎ ষখন দেখ! গেল, একেবারে পথের ধারেই লতাগুল্মের বেড়াগুলি এক নূতন 
ধরণের ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তার বর্ণ-গন্ধ যেমন চমকপ্রদ, তেমতি অতি 
সহজেই প্রাণমন অভিভূত করে, তখন আর বিন্বয়েয় সীমা রহিল না। এযে 
চিরদিনের দেখা! জিনিষ__-অথচ এমন করিয়। কথনও তো দেখি নাই। 

বঙ্কিমচন্দ্র বাউলার ঘধেরূপ দেখে লিখেছিলেন-_সুজলা-স্ৃফলা শন্-শ্টামলা 
'মলয়জশীতলা, অমলা-কমলা-সরল। স্থম্মিতা-তুষিতা_-বাঙলার সে রূপ তখনও 
বজায় ছিল। সাধারণ বাঙালীর জীবনে ভাঙন ধরলেও, পল্লীর অবস্থা! শোচনীগ্ন 
হলেও যে কুলে রবীন্দ্রনাথ জন্মলাভ করেছিলেন_-যে পারিপাশ্থিকের মধ্যে তিনি 
মানবিক পুষ্টিলাভ করেছিলেন__তার কবিমনের উন্মেষ হয়েছিল-_তাতে পৃথিবী 
তার অপরূপ লৌন্দ্যের দিক দেখিয়েই নিজে অবগুঞন উন্মোচন করেছিল ; এবং 
সেই পরিচয়ের ক্ষণে যে মন্ত্র পঠিত হয়েছিল, সে মন্ত্র উপনিষদের বাণী! প্রাচীন 
ভারতীয় সাধনার ধারায় তার কাব্যলক্ষ্ীর সঙ্গে সপ্তপদী যাত্র। লাজহোম সম্পন্ন 
হয়েছিল। তাছাড়া ত্বার লোকোত্তর প্রতিভা--সে জন্মজন্মাস্তরের সাধনার 
পরিণতি বলুন-_অথব! বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বংশধারার মহাপরিণতি বলুন অথবা 
সাধারণ জীবন নিয়ম কারণ অনির্নীত বলুন দে যাই বলুন-_ববীন্ত্-সাহত্যের 


সেই লোকোত্তর প্রতিভা এক মহাসত্য | 
শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান । তার প্রথম জীবন কেটেছে একরের সমৃদ্ধ 


সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষে কয়েকখানি পল্পীর মধ্যে ; মজে বাওয়! সরন্ব তীর ক্ষীণ 
পঙ্িল স্রোতের কুলে, ঘন জঙ্গলে ভর! চারিদিক, মহামারী ম্যালেরিয়া! রূপে স্থায়ী 
বানা গেড়েছে সেখানে, প্রাচীন সংস্কৃতির নামে অন্ধ সংস্কারে সমস্ত আচ্ছন্ন, 
্বারিক্রযের কাপিতে কালে হয়ে আসছে চারিদিকৃ, মা যা হইয়াছেন অর্থাৎ হৃত 


১? 


নগ্রিকার বেদীর সম্মুথে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় পৃথিবীর সঙ্গে । ধরিত্রীর রূপের 
মধ্যে যে আকাশের নীলে, গ্রহতারকার দীপ্চিতে, কুর্ধ্য-চন্দ্রের রশ্মিজালে, কুলের 
বর্ণলন্ভারের মধ্যে যে চিন্তন অপরূপের বাদ-_তার সন্ধান তিনি পান নি। তাই 
শরৎ্সাছিত্য মাটির সাহিত্য । 
বাঙলাদেশে ছেলে ঘুমপাড়ানী ছড়া আছে-_ 
“আয় চাদ আয় আয়, গাই বিয়োলে ছুধ দেব, 
সোনা রূপোর বাটী দেব, তাইতে দুধ খাবি-_ 
ঘুম দিয়ে যারে ঠাদ__পাখ। দিয়ে বাতাগ দেব 
আম-কাঠালের বাগান দেব ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাবি ।” 
আবার এ ছড়াও আছে-_ 
“আয়রে ঘুম যাইবে, বাউড়ী পাড়া দিয়ে । 
বাউরীদের ছেলে ঘুমলো! কাথা মুড়ি দিয়ে ।” 
একটীতে অপন্ধপ রূপের কাব্যশোভা ৷ কিন্তু সে ছড়া বচন! সম্ভবপর হয়েছে 
--সেই করতে পেরেছে-_যার গোয়ালে গাই আছে, সোনারূপার বাটী দেবার 
সামথ্য আছে, আম-কাঠালের বাগান রচনার জমি আছে, জম আছে। 
বাউরীর ছেলে-ঘুম-পাড়ানোর কালে বাউরী-মায়ের চাদের কথা মনে হয় নি, 
মনে হয়েছে কাথার কথা । | 
বাঙলার আদি কবি চণ্তীদাসের পদাবলীর মধো আমরা এক মহাকাব্যের 
সন্ধান পেয়েছিলাম । «সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” 
এই যে মহামানবতার বাণী, এই বাণী শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই বাণী নয়ু। 
সমগ্র পৃথিবীর মর্মবাণী-_এই বাণী পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদি কথা। 
আকাশের নীল, আলো, অন্ধকার জ্যোতির্লোক, ফুলের শোভা, পাখীর 
কলম্বর, বেণুবনের গান, সমুক্রের কল্লোল, নদীর কলতান, গন্ধসম্ভার, স্ুকোমল 
স্পর্শ__জীবনময়ী ধরিভ্রীতে থরে থরে বিকাশ লাভ করেছে, তারই মধ্যে ব্যক্ত 
হয়েছে অব্যক্ত । এই বর্ণ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ বা উপলব্ধির জন্য বহু কোষ 
মিলনের ফল। ' দৈব জীবন দেহ থেকে দেহাস্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ 
করেছে মানব | মানবরূপের মধ্যেই জীব-জীবনে প্রকাশমান হয়েছে মননময় 
চেতনা । ইন্দিয়গ্রাহ্ সু্টিবৈচিত্যের সঙ্গে মানব- চৈতন্তের মিলনের ফলে ষে 
আনন্দ মেই আনন্দের অকপট অভিব্যদ্ধিই প্রথম সাহিত্য । সেই আনন্দ থেকে 
মহানন্দে মানুষ উপনীত হুল তার-আত্মচৈতন্তকে উপলদ্ধি করে। মানব আত্মাকে 
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চিনে-_চিনলে সমগ্র স্থট্টিকে, অনুভব করলে অষ্টাকে । এই মহানন্দময় উপলব্ধিই 
ভারতীয় লাধনার স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। মান্য এই সাধনায় 
অপরূপ অরূপের গুঠন মোচন করে প্রমাণ করেছে--সবার উপরে মানুষ সত্য ; 
কারণ সেই সত্যের অবিষ্র্তা। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধক। তাঁর জীবন-মৃত্যুর 
সন্ধিক্ষণে চেতন! বিলুধির মধ্যেও তার চৈতন্ত বলেছিল শব্দহীন ভাষায়-_ 

হে পুৃষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল এবার প্রকাশ কর তোমার কল্যাণ- 
তম রূপ! ূ 

ইশোপনিষদের 

পৃষন্নেকর্ধে যম হুর্ধ্য প্রাজাপত্য বুহ রশ্মীন্‌। 

সমূহ তেজো৷ ঘস্তে ূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্চামি ॥ 

বাঙালীর নব জীবনে ভারতীয় সাধনার বাণী রবীন্দ্র-দাহিত্যে বোধ করি 
শেষ দীপ্তি লাভ করেছে, ষার প্রতিফলনে সমস্ত মানবচৈতন্য এক ভিন্ন উপলব্ধির 
পথে যাত্রামুখে চকিত হয়ে উঠেছে__সসম্মে মাথা নত করে ৰলেছে--তুমি লত্য, 
তোমার বাণী মহাসত্য। 

ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা! রবীন্দ্রনাথের জীবদ্বশাতেই আরম্ভ হয়েছে। 
ইউরোপে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতেই হল মানৰ 
সভ্যতার নব পর্যায় । মন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হ'ল মানুষের শ্রমশক্তি। অন্ত+ 
দিকে হ্ট্টির বাস্তব রূপের মধ্যে স্যষ্টি-রহম্তকে উদঘাটন করে বিজ্ঞানের পথে মানব 
সংস্কৃতি হল ধাবমান | একদ। ট্টিম-ইঞ্জিন-চালিত জলযানে বাহিত হয়ে ভারতবর্ষে 
উপকূলে যন্তরনিমিত পণ্যের সঙ্গে এল সেই নূতন পথের বার্থী। এদেশেত্র মান্য 
নে বার্তা গ্রহণ করতে চায় নি; কিন্ত সে পণ্য গ্রহণ না৷ করে পাবেনি। পণ্য 
গ্রহণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজব্যযন্থাম্ন ভাঙন ধরল । 

রাজবংশের পর রাজবংশ ভেঙ্গে পড়েছে, রাষ্ট্রবিল্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্নব হয়েছে । 
র্্মবিপ্রবের পর ধশ্মবিপ্লব হয়েছে, জাতির পর জাতি এসেছে অভিযানে, হিন্দু, 
পাঠান, মোগল, মারাঠা৷ শিখ-_সর্ববশেষে এল ইংরেজ, তবুও এদেশের হবয়ংসম্পূর্ণ 
সমাজ ব্যবস্থা ভাঙেনি। এই ইংরেজ আমলেই ছিয়াত্তুরে মন্বস্তর হয়েছিল। 
কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই মানুষ সামলে উঠেছিল-_এই সমাজব্যবস্থার গুণে । 
নেই সমাজ ব্যবস্থা এবার ভেঙ্গে পড়ল ব্যবহারিক বিজান্রে হন্ত্রশক্তির সংঘাতে । 
এত বড় যে শক্তি, কে তাকে বলবে মিথ্যা ? ভারতীয় সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথ ও 
একে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়লেছিলেন-- 
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ছুই জীবনধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন । শরৎচন্দ্রের লাহিত্যসাধন। 
এই শেষোক্ত জীবনধারার আবেগে প্রবহমান হয়ে ওই ববীন্দ্রসাধনাসমৃদ্ধ বাল! 
সাহিত্য থেকেই নৃতন খাত কেটে চলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎস 
থেকেই শরৎসাহিত্য বাওল! সাহিত্যে বাস্তব রূপের প্রথম আবেগ- প্রথম মোত। 
আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বাঙলা দেশের মানব-জীবনের ভাবপ্রবাহ বাস্তবমুখী । 
তাই রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই শরৎ্চন্দ্রের তিরোধান ঘটলেও শরৎসাহিত্যই বাঙালীর 
সাহিত্যের ভাবধারার অব্যবহিত-পূর্ব্ব ভাব-ধার]। 

রবীন্দ্রনাথের ব্যঞজনা-সমৃদ্ধ ভাষা, রবীন্দ্রনাথের মহাচৈতন্য থেকে প্রকাশমান 
স্থগভীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট থেকেই লাভ করা রূপৰোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র 
আবিষ্কার করলেন--ছুখে-প্রপীড়িত দুর্গতিদের পতিত জীবনের পটভূমিতে 
মান্ষের সেই সত্য--যে সত্য সবার উপরে সত্য। প্ররুত অতীন্দ্রিয় লোকের 
অস্তিত্ব শরৎ্-সাহিত্যে একেবারে নাই তা নয়। তবুশরৎসাহিত্যে বাস্তব জীবন 
প্রধান। শ্রীকান্তে অমাবস্তার রাত্রিতে শ্বশানে অন্ধকারের রূপদর্শন অপূর্ব 
কাব্য £ সেখানে লেখকের অন্থভুতির সঙ্গে আমরাও অনুভব করি অন্ধকারের 
এক অতীন্রিয় রপলোকের স্পর্শ, তবুও সে ভাবাহভূতি শ্রীকান্তে গৌণ। 

পূর্ববর্তী জীবনধারা থেকে নৃতন কালের জীবনধারায় প্রয়াণের কালে থে 
বিপ্লব অবশ্থস্তাবী, জাগতিক জীবন-ধারণ-ব্যব্স্থার বিপর্য্যয়ের ফলে যা আমাদের 
মধ্যেও সঞ্চারমান হয়েছিল-_ অথচ ম্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল না, তার আবেগ 
এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম গ্রকাশ হয়েছে শরৎসাহিত্যে | 

পৃথিবীর নব্ভাবেবু সংঘাতে পুরাতন দমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন স্থরু হয়েছে, 
বাঙলা দেশের সমাজব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙেছে--এক কোণ ঠেকে আছে 
বৈদেশিক শাসনশুঙ্খলার ঠেকায়, অথচ শাসন এবং শোষণে মানুষ হয়েছে হত" 
দর্ববদ্য, ভরষ্টসর্বস্ব, দীনতায়, হীনতায় মানুষ শীর্ণ, মানুষ কাঙাল, চোখে তার 
লুন্ধ দৃি,__তাদের কথাই শরৎ-সাহিত্যের মুখ্য। 

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে এসেছিল বিনোদিনী ৷ শরৎ-সাহিত্যে এসেছে 
সাবিত্রা, কিরণময়ী, রাজলক্ষী, চন্ত্রমুখী 

বিনোদিনী বিদ্বেষবশে নিষ্ঠরভাবে ষে খেল! আরম্ভ করেছিল সে খেল! সে 
শেষ করেছে বৈরাগ্যেক মধ্যে, সে তীর্ঘযান্রা করেছে প্রশাস্তমুখে উদ্ধলোকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ -করে, বিহবার্ীর প্রেম নিব্দেন তার অন্তরকে যখন পরিপূর্ণ করেছিল, তখন 
লে চলে গেঁল রক্ত-মাংসের জীবনের উর্ধালোকে ৷ কিন্তু সাবিত্রী, কিরখময়ী' 
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রাজলম্ষমী, চন্দ্রমুখীর খেলা জীবন-মরণের খেলা,_-সে খেলায় তাদের বিদ্বোগাস্ত 
* পরিণতিতে যে বেদনায় তাদের অন্তরে অশ্রদাগর উছলে উঠেছে তাতেই তাদের 
মধ্যকার সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে যার বলে মান্য সবার উপরে' সত্য। সে 
সত্যও চিরন্তন সাহিত্যের প্রাণশক্তি, অথচ সে বাস্তব। এবং এই সত্য 
উপলব্ধির বেদনায় মানুষের চোখে নামল যে উত্তপ্ত অশ্রুর তরঙ্গ তার মধ্যে আছে 
বিপ্লবের আবেশ। শরৎ-সাহিত্যের নারীদের চোখেও সেই উত্তপ্ত অশ্রু। শুধু 
কি ওই চন্্রম্থীর জল? রমা, অন্নদাদিদি, বানুনের মেয়ে, অচলা, বিলাসী, 
একাদশী বৈরাগীর ভাইঝি-_এদের অন্তরের ষে সত্যরূপকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে 
শরৎচন্দ্র পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্রিত করেছেন তার মধ্যেও বিপ্লবের ধ্বনি জেগে 
উঠেছে । সমাজের বিধিবিধানের অন্ুশাসনকে অতিক্রম করে দেহের গণ্তী 
ছাড়িয়ে নারীর আত্তিকমূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এ 
স্বীকৃতি তুচ্ছ নয়। এ এক বিপ্লবাত্মক ত্বীকৃতি। সতীদাহ নিবারণে আইনের 
প্রয়োজন হয়েছিল, আইনের সমর্থন লাভ করেও বিধবা-বিবাহ সমাজ-্বীরুতি 
লাভ করেনি। সেই দীর্ঘকালের সংস্কার আন্দোলনের মঞ্চে দাড়িয়ে শরৎচন্দ্র 
নাহিত্যের বাণীর মধ্য দিয়ে যখন বিপ্রবাত্মক ঘোষণা! উচ্চারণ করলেন তখন তা 
স্বীকৃত হ'ল । বিগত পচিশ ত্রিশ বখসরের মধ্যে বাঙলার নাবী-সমাজে ষে বিন্ময়কর 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার বীজও ছিদদল বীজ্বের মত। তার একটিদল হ'ল 
শরৎ-সাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ মুহিমার প্রকাশ, অপরটি হ'ল ১৯২১ সালে 
রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে নারীশক্তিকে গণশক্তির অংশ স্বীকার করে শ্বেচ্ছা- 
সেবিকানবাহিনী গঠন। 

শুধু নারী-জীবন সম্বন্ধে শগৎ-সাহিত্য বিবাতমক নয়। তার দৃষ্টি এই দেশের 
বিপর্যস্ত সমাজজ্রীবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল-_সর্বত্রই তিনি ঘোষণ। করতে 
চেয়েছিলেন বিপ্লবী ভাবধারার বাণী। অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন দেশ, কোটা 
কোটা মানুষ ভাঁষাহীন মৃকঃ অন্নহীন-_ -অর্দনগ্ন, জীর্ণ শতছিন্র আশ্রয়ের তলদেশে 
তার। জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে কাপে, একমাত্র সম্পত্তি গরু-_সে গরুর 
খাবার ঘাস নাই, জল নাই ; সমস্ত হারিয়ে সে চলে কন্যার হাত ধরে কলের পথে 
»-সেই গছুরের কথ। শরৎচন্দ্র বলেছেন ॥+ মহেশের প্রতি ভালবাসা, তার নিজের 
কর্মকে উপেক্ষা করে মহেশের কষ্ট বড় করে দেখার মধ্যে নিরক্ষর দরিদ্র চাষীর 
'অস্তরের সে সত্য সর্ধোত্তম সত্য, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে 
ছিল যে মহাবিপ্রবের বীজ, সে বৈদেশিক ভাবধার! থেকে সংগৃহীত নয়--সে তার 
অন্তরোডুত সত্য। যে বিপ্লবের বীজ আজ অঙ্কুরিত। 


নিষ্ঠুর সত্যকে কোনদিন অপ্রিয় বলে গোপন করেন নি, তাই শরৎচন্দ্র নিজে 
বিপ্লবী, তার সাহিত্য বিপ্লবাত্মক | .. 

বর্তমানক্ষে একমাজ্ ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাঙবার প্রেরণায় তিনি কিছুই 
করেন নি। মানুষকে ভালোবেসে বর্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্তভাবে বঙ্জন 
করে নব কল্যাণে যাবার কামনার “আবেগ, শরৎচন্দ্রের মধ্যে মে আবেগে উদ্দ্ধ 
তাঁর সাহিত্যে-_তাই তিনি বিপ্লবী, তার সাহিত্য বিপ্লবাত্মুক | 

সে দিনের বাঙালীর জীবনের অস্তগৃি বিপ্লবের আবেগ- যার সম্পর্কে সে দিন 
বাঙালীর স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই উচ্ছুমিত হয়ে রূপ নিতে চেয়েছে শরৎ 
সাহিত্যে, তাই শরৎ্*সাহিত্য সত্য এবং সেই কারণেই শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের 
একটা যুগ। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে তার তিরোধান ঘটলেও তিনিই আধুনিক 
যুগের অব্যবহিত-পূর্ধবর্তী যুগ । কারণ বাঙলা সাহিত্যে সমগ্র ধারা আজ সমগ্র 
পৃথিবীর সঙ্গে জীবন-বিপ্রবের খাতে প্রবাহমান । 

মানুষের জীবন এই বিপ্লবের খাত খনন করে সার্থকতার সাগর-সঙ্গমে যাবার 
স্বপ্ন দেখেছে, বাঙালী পরাধীন দরিদ্র হলেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, 
বক্ছিম, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমৃদ্ধ বঙ্গদাহিত্যের মেবকদের চিত্তে পৃথিবীর সে স্বপ্ন 
ছায়াপাত করেছে ; শরৎচন্দ্র কালে! কালির তুলিতে প্রথম একেছেন সে ছবি। 
সে ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং উঠবে বাঙল। সাহিত্যে । মনে হয়, সে 
বিপ্লব দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হলেও সার্থক হবে; তারই সঙ্গে উত্তরোত্তর শরংচন্জর 
সার্থকতর হয়ে উঠবেন। 


১৪ 


সবসাধারণের শরৎচন্দ্র 
ভবানী মুখোপাধ্যায় 

শরৎচন্দ্র নী বীলিতী মত জনপ্রিয়তা খুব কম লেখকই অর্জন করতে 
পেরেছেন। 'আজো তীর গ্রন্থ যে হারে পাঠকরা সংগ্রহ করেন তা বাংল! দেশের 
ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিশ্ময়কর | শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর অন্তরের ধন। তকে 
তাই বাঙালী পাঠক গ্রহণ করেছে আপনজন হিসাবে। 

মখন শিশির ভাছুড়ী মহাশয় শরতচন্দ্রের নাটক মঞ্চস্থ করতে সুর করলেন 
তখন নাটামন্দিরের “ষোড়শী” নাটকের পোষ্টারে লিখিত হয় "অপরাজেয় 
কথাশিল্পী”__এই বিশেষণটি সম্ভবতঃ হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের দেওয়া নয়ত 
এর রুতিত্ব শিশিরকুমারের ৷ কিন্তু যিনিই এই কথাটি সেদিন ব্যবহার করুন তাঁর 
কাছেও বাঙালী খণী। সত্যই শরৎচন্দ্র আজও অপরাজেয় হয়ে আছেন। 
তিনি কি শুধু কথাশিল্পী হিমাবেই অপরাজেয়? মানুষ ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
যথাষথ মূল্যায়ন আজো হয়নি। মোহিতলাল মজুমদারের “শ্রীকাস্তের শরৎতনতর 
এবং ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের “শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র” জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় 
বিরল। শরৎচন্দরের মাহিত্যের নব মূল্যায়ন প্রয়োজন । আর দরদী শরৎচন্দ্রের 
জীবন ও.কর্মের পুর্ণবিচার গ্রয়োজন। 

শরৎচন্দ্র গরীব ঘরের সস্তান। পরান্ধগ্রহে কৈশোর কেটেছে । ১৮৯৪-এ 
আঠারে! বছর বয়সে এনট্রানস পরীক্ষা! পাশ, ১৮৯৫-এ এফ-এ ক্লাসে ভতি হওয়া 
এবং ১৮৯৬-এ পড়াশোন। ত্যাগ এবং তারপরই বনালী ঞ্টেটে চাকরী গ্রহণ__এই 
ত যুবক শরৎচন্ত্রের জীবনেতিহাসের গ্রথম পর্ব। আগ্ষ্ঠানিক ভাবে যথাযোগ্য 
বিষ্ঠাশিক্ষার স্থযৌগ তিনি পাননি, বিশ্ববিষ্ঠালয় তাঁর কাছে খোল! দরজ। ছিল 
না । ভাই তাকে পাঠ নিতে হয়েছে বিশ্ব রঙ্গশালার বিচিন্ত যাদুঘরে । তীর বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় বিশ্বগৎ। এই বিশ্বজগতের সাধারণ মানগুষ-_ 

“সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যাঁর! বঞ্চিত, যারা দুর্বল, 
উৎ্পীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলেয় কখনও হিসাব নিলে না, 
নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যায়! কোনফিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন 


১৬৫ 


তাদের কিছুতেই অধিকার নেই-_-এদের কাছেও কি খণ আমার কম ? এদের 
ব্দেনাই দিলে আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে 
নালিশ জানাতে । তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার কত দেখেছি কু-বিচার 
কত দেখেছি নিবিচারে ছুঃসহ-স্থবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের 
নিয়ে ।:.....” | 

এরাই শরৎ্চন্ত্রকে পথনির্দেশ করেছেন। যদিও বলেছেন “স্তরে যাকে 
পাইনি, শ্রতিমধুর শব্রাশির, অর্থহীন মাল! গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ 
করবার ধষ্টতাও আমি করিনি-_”» তবু শরৎচন্দ্র ঘেটুকু করেছেন তা! তুলনাৰিহীন। 
এই যে তার হাতে কলমে শিক্ষা তার মূল্য অপরিমেয় । 

সাধারণ শ্রেশীর মানুষের কাছে শিক্ষা নিয়ে ষে সমাজে সাহিত্যিক এবং 
মানব-দরদী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করেছিলেন সেই সমাজ এদিনের সমাজ নয় । 
-এ কালের শপাদপহীন দেশে এরগুকে মহাদ্রম বল! হয়ে থাকে, কিস্ত শরৎচন্দ্রের 
কাল ছিল বিভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যাহুগগনে, আর চিত্তরঞ্জন, প্রমথ চৌধুরী, 
অতুল প্রলাদ সেন, শ্ার আশুতোব, শিশির কুমার ভাছুড়ী, স্থভাষ চন্তর বন্থ প্রভৃতি 
বাংলার সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে ধারা নায়ক সদৃশ তার! সবাই পরিপূর্ণ গৌরবে 
বিরাজমান। এদের কলের কাছে শরৎচন্্র স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্র মাধূর্ষে 
সম্মান ও শ্রদ্ধা অজ্জ্ন করেছেন । 

শরৎচন্দ্রের এই যে সম্মান লাভ, এই যে সামাঁজিক প্রতিষ্ঠা এস পিছনে আছে 
মুখতঃ তার লাহিত্য কর্ম আর পরোক্ষভাবে তার ব্যক্তি চরিত্রের দৃঢ়ত1, লততার 
প্রতি অবিচল নিষ্ঠ। । সত্য কথনের ছুংসাহস। শিশুর মত পারল্য আর প্রচণ্ড 
দেশ ভক্তি। | 

শর্ৎচন্দ্রের “অপ্রক(শিত রচনাবলী” নামক গ্রন্থের টি সাহিত্য গবেষক 
ব্রজেন্ত্র নাথ বন্দ্যেপাধ্যায় লিখেছিলেন__ | 

“শরৎচন্দ্রের যুগ বৃহত্তর রবীন্দ্র-যুগেরই সম্পূর্ণ অন্তভুক্ত। এতদ্সত্বেও 
শরৎ্চন্দ্রের সাধারণ জনপ্রিয়ত রবীন্দ্রনথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার 
সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। শরখচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গীতে ও ভাষায় 
অপূর্ধ যাছু ছিল। তিনি কথা-সাহিত্যের এন্রজালিক ছিলেন ।৮ 

শরৎচন্দ্র ভাষার যাদুকর ছিলেন। ভাষাকে সহজ এবং ' সরস ভঙ্গীতে 
বাবহার করার কৌশল তার আয়ত ছিল। যে বাঙ্প্রবণতা শরৎচন্দ্র রচনায় 
পূরি্ু্ট নেই সরস বাঙ্গপ্রবণত! বাঙালী চিত্রে বৈশিষ্ট্য । ইদানীং এই জাতীয় 
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রচনা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু বাঙালীর সংলাপে রসিকতাটাই ছিল 
দর্বপ্রধান। শ্রীরামরুষ্খদেবের অনেক উপদেশের মধ্যে আছে এই স্বাভাবিক 
সরসতার পরিচয়। শরৎচন্দ্র বাঙালীর সেই বৈশিষ্টযটুকু তার রচনার মধ্যে 
পরিবেশন করেছেন প্রায় সর্বত্র। পল্লীসমাঁজ, দতা, দেনা-পাওনা, চরিব্রহীনঃ 
শেষপ্রশ্ন, পথেরদাবী, শ্রীকান্ত ( সবকটি পর্ব) প্রভৃতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই 
ব্যক্ত প্রবণতার অজ দৃষ্টাস্ত ছড়ানো আছে। 

শরৎচন্দ্র সংখ্যায় কম হলেও মননশীল প্রবন্ধ কিছু কিছু সি । তিনি 
যে কি শক্তিমান সাহিত্য সমালোচক ছিলেন ভার পরিচয় পাওয়া যাবে তার 
এনারীর লেখা” “কানকাটা”, “সমাজ ধর্মের মূল্য” প্রভৃতি প্রবন্গুলিতে। 
এই প্রবন্ধ কটি তার স্থগভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচায়ক । আবার 
শরতচন্দ্রের রচনা-রীতির যে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য সেই ফ্লেষ ও রসিকতার অজঅ 
পরিচয় এই সব প্রবন্ধে ছড়ানে]। 

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্বদেশ চিন্তা তার ব্যক্তি মানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় । 
বিপ্লবীদের সমর্থনে তিনি অকাতরে অথব্যয় করতেন । অনেক সময় বিপদ্দের 
ঝুকি নিয়ে এমন অনেক কাজ করে বসেছেন যার ফলে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
হয়েছে। মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা করতেন শরৎচন্দ্র কিন্ত তিনি যে তার প্রতি আৰু 
হয়েছিলেন সে শুধু দেশবন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বশে। দেশবন্ধু সম্পর্কে 
লিখেছেন এক জায়গায়-__ 

“বাঙ্গালার দেশবন্ধু দাশকে অতিশয় কাছে বসিয়া] দেখিবার অবকাশ পাইয়া- 
ছিলাম-। যতই দেখিয়াছি ততই অকপটে মনে হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের এত 
দেশ, এত জাতির মান্য দিয়! পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসজ্ঘের মধ্যেও এত 
বড় মানুষ বোধকরি আব একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত 
সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ কর! জীষন আর কই ?-_ 

সেই সময় বাংলা দেশে দেশবন্ধুকে ছোট করার চেষ্টা চলছিল। শরৎচন্দ্র 
লিখেছিলেন-- ও 

"এই বাঙ্গালা দেশেরই কাগজে কাগজে যে তীহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত 
করিয়া, পরের চক্ষে হীন করিয়! প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রাম চেষ্টা চলিয়াছে 
এত বড় ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে?” . 

শরৎচন্দ্র জানতেন দেশবন্ধুকে ছোট করার অর্থ, বাঙ্গাল! দেশকে ছোট করা। 
এই ন্ময় দিল্লী কংগ্রেসের সেই বিখ্যাত গোলমাল এবং দেশবন্ধুর পরাজয় ছটে। 
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গাদ্ধিদী বখন সুভাষচন্দ্র আয়োজিত পার্ক সার্কান ময়দানের কংগ্রেস 
একজিবিশন ইত্যাদিকে “ফিলিপম্‌ সার্কাম” বলে পরিহাস করেন তখন শরৎচন্দ্র 
লিখেছিলেন-_- 

.. “আরও একটা কথা ভাবি। এ ভালই হইয়াছে ঘে দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। 
“ফিলিপস সারকাসে'র বিবরণ আর ০৪৪ [7016-র পাতায় ভাহাকে চোখে 
দেখিতে হয় নাই ।” 

স্থতাষচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র ষে বিশেষ নেহ করতেন তা নিশ্চয়ই সকলের জান] । 
স্থভাষচন্ত্র অনেক দুঃখের দিনে শরৎচন্দ্রের কাঁছে আসতেন শাস্তি ও সাত্বনার 
প্রয়োজনে । 

বিপ্রবীর্দের সঙ্কে শরৎচন্দ্রের অন্তরের যোগ ছিল। বিপিন বিহারী গঙ্গো- 
পাধ্যায় অঘেক বার সামতাবেড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন, শরৎচন্দ্রের কাছ 
থেকে অনেক রকম সাহাধ্য নিয়েছেন। আরেকজন বিপ্লবী কাকোরী যড়যন্তে 
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল । হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লংগেও তীর ঘনিষ্ঠতা হয় । 

“বেনু” পত্রিকায় শরৎচন্দ্র নিয়মিত লিখতেন এবং নানা ভাবে সাহায্য করতেন। 
শরৎচন্ট্বলতেন-_জেল বীচিয়ে তোমরা দেশ গঠন করো, গড়াটাই কঠিন-_-। 
“বেধু' যখন ১৯৩২-এ বন্ধ হয়ে যায় পুলিশের অত্যাচারে, সেই সময় শরৎচন্দ্রের 
বন্দুক ও পিস্তল বাজোয়াপ্তড করে। পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র বিনোদের মুখে 
বলেছেন--**...সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে যাদের জাতই আলাদা । 
দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরের রক্ত । বোধহয় 
এদ্বেরই কেউ কোন সত্যকালে জননী জন্মভূমি কথাট! প্রথম আবিষ্কার 
করেছিল এদের বেঁচে থাকা আৰ প্রাণ দেওয়ার মধ্যে একটুকু মাত্র গ্রভেদ ।* 

শরৎচন্্রকে আমর] দেখেছি ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় চট্টগ্রাম অন্্রাগার 
আক্রমণের পর যখন একে একে অনেকে ধরা পড়ল, শরৎচন্দ্র তখন ছটফট 
করেছেন। 

শরখচন্দ্র বলতেন--আমার মৃতদেহ যেন বিপ্লবীরা বহন করে নিয়ে যায়। 
তাই হয়েছিল। অশ্বিনী .দত্ব রোডের বাড়ি থেকে দেহটা নিয়ে শববাহকর! 
ঘখন বেরল তখন অপরাহ্ন ব্লোঃ আর মুহূর্তে সেই শব-দেহ হাজার মানুষের 
জয়গানে মুখরিত হয়ে বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে ট্রি বাংলার বিপ্লবীদের 
কাধে কাধে। 


শরৎচন্্ ফেটুকু দান করতেন ভা নীরবে, কোনদিন কাউকে কিছু বলতেন না 
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আর কোনোরকম ছু*্খ বেদনার কথা উঠলে তাঁর *চোখ ছলছল করে উঠত। 
ঝলতেন--আমাকে আর তোমরা ওনব কথা বোলোনা। ওসব আমার লয় না। 

মুদলমান সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্ত্র চিন্তা করেছেন অনেক। তীর 
তিনটি প্রবন্ধ “মুলিম সাহিত্য সমাজ, মুদলমান সাহিত্যের আর এক দিক” 
প্রভৃতির মধ্যে বাংল! সাহিত্যের অপর শরিক মুমলিম সমাজের সাহিত্য সম্পর্কে 
অনেক মূল্যবান উক্তি আছে। | : 

মুসলিম পাঠকরা অনুযোগ করলেন_- 

“আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্েছের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে 
আমাদের কথা বলুন।” 

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন__“একথা আমি জানি, কিন্তু অন্থরাগের সঙ্গে বিরাগ, 
প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালকথার সঙ্গে মন্দকথাও যে গঞ্প-সাহিত্যের অপরিহার্ষ 
অঙ্গ। কিন্ত এত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা । হয়ত এমন 
দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে । তার চেয়ে 1া আছে, 
সেই ত নিরাপদ ৮, 

এর নাম শরৎ্চন্্র, তিনি যা ভাল বুঝতেন বলতেন। মন রাখ! কথ। নয়, 
নিজের ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকিয়ে নয়। কোনে! রকম প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে 
পয়। তাই মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি ধারা তীর শ্রদ্ধাভাজন তাদের সম্পর্কেও 
তিনি যা উচিত বিবেচনা করেছেন তা! স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন। ২ 

শরত্চন্্র আজো! অনাবিষ্কত। শরৎসাহিত্য এবং শরৎ জীবনী নতুন করে 
লিখিত হওয়ার কাল যে সমাগত এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 
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শরৎ-স্মৃতি' 


ডঃ রমেশ চজ্দ মভুমদার 

বাংলা ১৩২* সন, ইংরেজী ১৯১৩ সাল। আমি তখন ঢাকা ট্রেনিং কলেজের 
অধ্যাপক। পুজার ছুটিতে কলিকাতা আসিয়াছি। আমাদের বাসা তখন 
ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটাজ্জীঁ স্্রীটে। ইহার নিকটেই একটি ছোট অফিস হইতে 
যমুনা নামে ছোট একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত। পাড়াপড়সী হিসাবে 
আমার দাদা! এ পত্রিকাখানি রাখিতেন। আমি যেদিন কলিকাতা পৌঁছি সেই 
দিনই কথ। প্রসঙ্গে দাদা! বলিলেন-ষে যমুনা! পত্রিকায় চন্দ্রনাথ নামে একটি বড় 
ধারাবাহিক উপন্তাস ও আরও করেকটি ছোট গল্প প্রকাশিত হইতেছে, পড়িয়া 
দেখিও। কাগজখানার চেহার] দেখিয়া খুব ভক্তি হইল না। যাহা হউক 
দুপুরে আহারাদি করিয়া পড়িব স্থিয় করিলাম। ছুটির দিনে দিবা! নিত্রার 
আরাম উপভোগ করা চিরকালের অভ্যাস। নিপ্রার উপকরণ হিসাবে শুইয়া 
শুইয়া গল্প কয়টি পড়িতে আরন্ত করিলাম। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া 
গেলাম । যখন সমুদয় গল্পগুলি শেষ করিলাম তখন মনে হুইল অপূর্ধব, এমনটি 
বুঝি আর শীম্্র চোখে পড়ে নাই । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক অজ্ঞাত অখ্যাত 
লেখককে নীরবে শ্রদ্ধ! জাপন করিলাম । অজ্ঞাতসারে দুইটি কবির দুইটি পংক্তি 
মনে পড়িকা! গেল। প্রথমটি একটি ইংরেজী কবিতার অংশ--“আমি প্রভাতে 
জাগিয়া দেখিলাম জগছিখ্যাত হইয়াছি।” দ্বিতীয়টি হেমচন্দ্রের--“পর্বতের 
চুড়। ঘেন সহস। প্রকাশ” আমার ন্যায় অনেকেই ঘে প্রথম পরিচয়েই মনে 
যনে শরৎচন্দ্রের ললাটে রাজটীকা ও মস্তকে জয়মালা দিয়াছিলেন ইহা! এখন 
স্থপরিচিত সত্য । 

তারপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিলাম। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু 
ব্যক্তিগত অতিজ্ঞত। হইতে শরতচন্দ্রের জীবনীর যে চিত্র আমার নিকট ব্যন্ত 
করিলেন তাহ উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। বিস্ত পরে জানিয়াছি খুপন্যাসিক 
শরৎচন্দ্রের পক্ষে তাহার অধিকাংপই অমূল্গক। সাধারণত বড়লোকদের লম্বন্ধে 
অনেক অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী রটে-_ ইংরেজীতে, যাহাকে বলে 205 বাঁ 
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168500। শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিপত্তির মতন ইহাও অকন্মাৎ শাখা প্রশাখায় 
পল্পবিত হইয়া, উঠিল । 

ইহার বহুদিন পরে শরতচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্বগার 
'বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিমলা স্্রটের বাটীতে। কিন্তু খুব অল্লক্ষণের 
জন্য--বিশেষ কোন কথাবার্ত হয় নাই। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
সৌভাগ্য তারপরও বহুদিন হয় নাই। কিন্তু ১৩৩২ সালের প্রথমে ( ইং ১৯২৫ ), 
মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এই স্থযোগ ঘটিল। এই সম্মেলনের, 
সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র আর ইতিহান শাখার সভাপতি 
ছিলাম আমি। কর্তৃপক্ষ একটি স্কুল বাড়ীর ( অথব] ছাত্রাবাসের ) এক কক্ষেই 
আমাদের উভয়ের বাসস্থ'ন নির্দেশ করিয়! ছিলেন। সুতরাং আলাপ পরিচয় 
বেশ জমিয়া উঠিল। 

আহারাদির পর সভাস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, শরত্বাবুও কপেড় 
চোপড় পরিয়াছেন এমন সময় এক গোলযোগ ঘটিল। শরত্বাবু সভাপতির, 
অভিভাঘণ লিখিয়া আনিয়াছিলেন কিন্ত এখন আর তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন 
না। প্রথমে বস্ত্র, বিছান।, পরে জামার পকেট প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খোজা 
হুইল, কোথাও তাহ মিলিল না। এদিকে লভার সময় অতীত হইয়! গিয়াছে, 
সম্মেলনের পক্ষ হইতে কয়েকজন আমাদিগকে নিতে আসিয়াছেন। শরৎ্বাবু_ 
সহ! ব্যস্ত হয়! উঠিলেন। বলিলেন, এই একটু আগে আমি এই ঘাটে বমিয়' 
উহ৷ পড়িয়াছি, কোথায় গেল? তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িল ঘে কিছুক্ষণ 
পূর্বে শরৎচন্দ্র তামাক খাইবার সময় কলিকাট গরম ছিল বলিয়াই হউক অথবা 
অন্য ষে কোন কারণেই হউক থানিকট! কাগজ হাতের মধ্যে মুট করিয়া ধরিয়া; 
ব্যবহার করিয়া ছিলেন, পরে তামাক খাওয়া হইলে তাহা দূরে ফেলিয়! দিয়া- 
ছিলেন। চাহিয়া! দেখিলাম ঘরের এক কোণে বেগের পুটুলির মত সেই 
কাগজের মোড়কটি পড়িয়া আছে। আমি সেইটি কুড়াইয়া আনিয়া খুলিয়।, 
দেখি, খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা একটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ। আমি শরৎ 
বাবুকে উহ দেখাইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কি? তিনি আমার হাত হইতে 
উহা! লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়াই বলিলেন, আরে" এইত আমার 
অভিভাষণ ! কোথায় পাইলে? আমি হালিতে হাসিতে তাহাকে সকল কথা 
বলিলাম। উপস্থিত দকলেই হামিতে লাগিলেন, কিন্তু শরৎবাবু কিছুমাত্র- 
অপ্রতিভ হইলেন ন|। | 
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এই সময় শরৎ্বাবু দিনে কিছু খাইতেন না, ঘনঘন তামাক ও চা পাইলেই 
চলিত। রাত্রে আহারাদির পর পাশা-পাশি দুই খাটে ছুই বিছানার উপর 
বসিয়া অনেক কথাবার্থা হইল । সরস বাক্যালাপে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ পটুতা 
এবং তাহার জনের গভীরতা সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করিলাম । রাত্রি ১*টা 
কি ১১টার সময় শরৎচন্দ্র বলিলেন, চল বাহিরে যাই। আমার দঙ্গে আমার 
বালক পুত্র ছিল, দে ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখাইয়া 
শরৎচন্দ্র বলিলেন ষে ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে । বলিয়াই উঠিয়৷ দাড়াইলেন 
এবং আমরা ছুইজনে বাহিরে আসিলাম। চারিদিক্রে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রাস্তর 
জ্যোৎলসায় প্লাবিত । ঘাসের উপর একট! শুকনো.কাঠের গুড়ি ছিল তাহাতেই 
দুজনে পাশাপাশি বসিলাম। সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি 
কত কথ! বলিলেন, মুগ্ধ হইয়! শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি প্রায় একট। কি 
দুইটা বাজিল, কিন্ত ঘুমের কথা! মনেও হইল না। এখন দুঃখ হয় যে সে সময়ে 
'বা তাহার অব্যবহিত পরে এইমব কথাবার্তার সার মন্ম লিখিয়! রাখি নাই কেন? 
কারণ এখন আর তাহার প্রার কিছুই মনে নাই। কেবল দুইটি কথা আমার 
মনে খুব গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা এখনও ভুলি নাই । আমি তাহাকে 
লিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানা আপনি সবচেয়ে 
ভাল মনে করেন? শরত্বাবু কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব 
দিলেন_-গৃহদাহ, আর্টের দিক দিয়া এ একেবারে'নিখুঁৎ। আমাকে চুপ করিয় 
'থাকিতে দেখিয়! বলিলেন, জবাবটা বুঝি মনের মত হয় নাই? আমি দ্বীকার 
করিয়া! কহিলাম যে তাহার অনুমান সত্য। তারপর অনেকক্ষণ এ বিষয়ে 
আলাপ হইল। 

আর একটি কথ! মনে আছে। গ্রসঙ্গক্রমে আমি বলিলাম যে অনেকে মনে 
করে যে আপনার বিভিন্ন উপন্যামের চরিত্রগুলি অনেকট। একই ধরণের এবং 
'এই বৈচিত্রের অভাব আপনার উপন্যাসের অঙ্গহানি করিয়াছে । তিনি একটু 
চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সৈন্যরা যখন প্যারেড করে তখন দূর থেকে 
সকলকেএকই রকম দেখায় অথচ প্রত্যেকেরই শ্বাতন্তর আছে। টি মধ্য 
দিয়! সেই স্বাতঙ্থয দেখানই আর্টের বৈশিষ্ট্য । 

লেদিনকার স্থ্দীর্ঘ আলাপের মধ্যে শরৎ্বাবুর এই দুইটি উক্তিই কেবল মাত্র 
আমার মনে কআ্বাছে। পরবর্তীকালে ইহার সম্বদ্ধে অনেক ভাবিয়াছি কিন্তু সে 
“মলোচন। বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক । 
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: যুলীগঞ্জের সম্মেলন শেষ হইলে আমি শরৎবাবুকে ঢাকা যাইবার: জন্য 
আমন্ত্রণ করিলাম । তিনিও সম্মত হইলেন । আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিষক্ঞালয়ের 
অধ্যাপক ও 'জগন্নাথ হল” নামক ছাত্রাবামের অধ্যক্ষ । পূর্বেই 'আমি এই 
সংবাদ ঢাকায় পাঠাইয়! দিলাম যাহাতে 'শরতবাবুর অভ্যর্থনার সমুচিত বন্দোবস্ত 
হয়। বল! বাহুল্য ছাত্রদল এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং এই 
সময় শ্রীন্মের ছুটি থাকা সত্বেও শরত্বাবু ঢাকায় গেলে বিপুল সমারোহ সহকারে 
তীহার অভ্যর্থনা হইল। এই উপলক্ষে তাহার দরদী হৃদয়ের প্রথম পরিচয় 
পাইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি দিনে কিছু খাইতেন না| আমার বাটির 
মধ্যে একটি পুকুর ছিল | তাহার বাধান ঘাটের উপরে মুই রোয়াকে বসিয়' 
আমাদের মজলিদ জমিত। আমার স্ত্রী শরৎবাবুর নিকট অতি অল্পকালের 
মধ্যেই চিরপরিচিত বান্ধবের ন্যায় হুইয়া উঠিলেন। নিজের পান ও আহারাদি 
সম্বন্ধে শরৎবাবু অকপটে সমস্ত ফাইফরমাস সেখানেই পেশ করিতেন। ফলে 
দেখিতাম ঘাঁটের মজলিসে তিনি আমর জমাইয়! বসিতেন আর পেয়ালার 
পর পেয়ালা চা আদিত এবং ঘন ঘন হকার কলিকা বদলি হুইত। 
এক রাত্রে আহারাদির পর আমি, তিনি ও আমার স্ত্রী যখন এই তিনজন 
মাত্র ছিলাম তখন তিনি নিজের জীবুনের অনেক কথা বলিলেন এবং 
অকপটে অনেক বিষয়ে ঘে সমুদয় মন্তব্য করিলেন তাহাতেই তাহার মনের গভীর 
অস্ত, মহুয্যচরিত্র সম্বন্ধে বুক্্ম অনুভূতি ও দীন, দরিদ্র, উৎপীড়িতের প্রতি 
গভীর দরদের পরিচয় পাইয়! বিস্মিত হইলাম । বুঝিতে পারিলাম কি গুণে' 
তাহার স্থষ্ট চরিজ্র এমন মম্মম্পর্শী হয়। মেয়েদের সন্বন্ধেই তীহার অভিজ্ঞত! 
ও সহান্ভূতি ছিল সব চেয়ে বেশী। কয়েকটি কাহিনী বলিয়া! আমার স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন_-'দিদিৎ তোমাদের নম্বদ্ধে কোন সমাজই কখনই 
স্থবিচার করে নাই, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবন ভোর তারই 
প্রতিবাদ করব।, অনেক সময় এমনি আরও অনেক কথা বলিতেন- বলিতে 
বলিতে ভাবাবেগে উচ্ছৃপিত হইতেন | এই প্রসঙ্গে একদিন গল্প করিয়াছিলেন 
যে বনু নারীর জীবনকথা “সংগ্রহ করিয়া তিনি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা পুড়িক। গিক্সাছে। ঢাকায় তিনি বেশীদিন ছিলেন না। তীর 
কয়েকটি পোষ কুকুর তাঁর শিবপুনের বাড়ীতে ছিল। খবর পাইলেন তার 
একটির কি অস্থথ হইয়াছে । অমনি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্াস্ত হইলেন। 
এই উপলক্ষে শুনিলাম কুকুরের প্রতি তাঁর অদ্ভুত অন্গরাগের “কথা । তাদের 
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খাবার শোবার ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন মে কথা শবিস্তারে বলিলেন । 
.ফিরিয়। আপ্িবার পরে তার একটি কুকুর মার] যায়-_সে বিষয়ে দুঃখ করিয়! 
-তিনি একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। 

এই প্রঙ্গে আমার স্ত্রী একদিন তাহাকে বলিয়্াছিলেন ঘে কুকুর বিড়ালের 
গ্রতি যার এত দা বাংলার পাঠক পাঠিকার প্রতি তিনি এত অকরুণ কেন? 
'শারত্বাবু একটু অবাক হইয়! তাহার যুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, 
“মাসিক পত্রে আপনার ক্রমশঃ গ্রকাণ্ত উপন্যাস যখন মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে 
তখন আপনার পাঠক পাঠিকার কিরূপ কষ্ট হয় তাহা কি আপনি জানেন না?” 
শরতবাবু শুনিয়া হামিয়া উঠিলেন এবং খানিকক্ষণ বেশ জোরে জোরে হাসিতে 
লাগিলেন। পরে বপিলেন, তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, না জানি 
-কি গুরুতর অভিযোগই শুনতে হবে। আমার লেখা যে সব সময়ে নিয়মমত 
রার হয় না তার কারণ আমি বড় অলম লোক । আচ্ছা এবার থেকে ঠিক 
নিয়ম মতই বার হবে। তীর এ প্রতিশ্রতি তিনি অনেকট! রক্ষা করিয়াছিলেন । 

এর কয়েক বছর পরে যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরত্বাবুকে একটা 
'অনারারী ভিগ্রী--ডি লিট দেওয়] হয়, আমি সেজন্য চেষ্টা করি। কলিকাতা 
-বিশ্ববিস্ভালয় থেকে এইরূপ সম্মান দিলেই সেটা স্থশোভন হত, কিন্তু তা যখন হোল 
লা তখন অস্তত বাংলার একটা বিশ্ববিষ্ালয় ঘাতে তাঁর গুণের উপযুক্ত সম্মান 
.করে সেই জন্যই আমি এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ছিলাম। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও 
ও মৌজন্যের কথ! ছেড়ে দিয়ে শরৎবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার সম্মানের জন্তই 
যে একপ ডিগ্রি দেওয়া উচিত ইহা আজ ল্বকলেই একবাক্যে হ্বীকার করলেও 
.নেদিন একথাটা প্রমাণ করতে আমাকে কম বেগ পেতে হয় নাই। কিন্ত আজ 
মে সকল কথার সবিস্তারে আলোচনা অনাবশ্তক। ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের 
কতৃপক্ষগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ কল্পেন এবং এই উপলক্ষে কনতোকেশনের সময় 
-শরত্বাবু আবার ঢাকায় এলেন । 

প্রথমবার ঢাকায় আসবার পর ১০।১১ বৎসর কেটে গেছে। এই কয় 
বৎসরে শরৎ্বাবুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে। স্থতরাং তিনি 
ঢাকায় আসবেন শুনে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে একটা 
কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম যে তিনি যেদিন ঢাকায় 
পৌঁছবেন সেদিনই জগন্নাথ হুলে ছাত্রগণের পক্ষ থেকে তীঁকে সম্বর্ধনা করা 
“হবে ।. শরত্বার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং 
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আমার উপরেই সকল ব্যবস্থার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আসবার ঠিক 
আগের দিন সংবাদ এল যে নারায়ণগঞ্জের একদল পাহিতািক স্থির করেছেন থে 
স্টামার থেকে নামলেই ত্বকে নিয়ে যেয়ে এক সভা করবেন। এর ফলে 
আমাদের ব্যবস্থা ও আয়োজন সবই গোলমাল হয়ে যাবে। শরত্বাবু নারায়ণ- 
গঞ্-আলাদের কাছে কোন কথ] দেন নাই, .কিস্ত তিনি ষে তাদের অনুরোধ 
উপরোধ এড়াতে পারবেন না তা বেশ জানতাম । স্থতরাং এটা বন্ধ করবার 
জন্ত এক্দল বাছাই ছাত্র নিয়ে আমার দহষোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খীরে্্নাথ 
গাজুলী নারায়ণগঞ্জ গেলেন এবং ট্টীমার থেকেই শরৎচন্দ্রের চারিদিকে ব্যুহ 
রচনা করে তাঁকে নামিয়ে মটরে করে একেবারে ঢাকায় নিয়ে এলেন । 
তিনি ঢাকায় এসেই আমার স্ত্রীকে ব্ললেন, আঙ্গ থেকে তোমার ন্বামীকে 
আমি বলব গুগডা। কারণ . ঠিক গুগার মতই আমাকে গ্রেপ্তার করে 
নিয়ে এসেছে । সত্য সত্যই তিনি এর পর থেকে আমাকে গণ বলেই 
ডাকতেন। 

জগন্নাথহলে যে বিপুল সমারোহ ও আস্তরিকতা সহকারে তাঁর অভার্থন। 
হয়েছিল তা আজও মনে পড়ে । শরৎবাবু সম্বঘ্ধনার উত্তরে অন্ঠান্ত কথার মধ্যে 
বলেছিলেন যে শীঘ্রই তিনি মুঘলমান সমাজ অবলম্বন করে ০৪ উপন্যাস 
লিখবেন। কিন্তু তার এ আশা! পূর্ণ হয় নাই । 

পূর্বববারের ন্যায় এবারেও রাত্রে আহারাদির পর বহুক্ষণ পধ্যস্ত নিরাল। 
আলাপ পরিচয়ের স্থযোগ হয়েছিল । তিনি ঢাকা থেকে চলে আমবার কয়দিন 
পরে, ধে যে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত নোট করে 
রেখেছিলাম । ভেবেছিলাম অবসরমত বিস্তাব্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখব। 
দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হয়ে ওঠে নি। স্থতরাং অনেক বিবরণই এখন আর মনে 
নেই। তবে সেই নোটের সাহায্যে শ্থৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে 
কয়েকটি বিষয়ে তার মতামত যথাসাধ্য লিখছি । 

(১) বিজয় নাটকের প্রধান অভিনেত্রী স্থদ্ধে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেন । 
যতদুর ন্ররণ হয় তার মতে বিজয়ার প্রকৃত ভাবটি অভিনয়ে ফুটে ওঠে নাই বলে 
তিনি আক্ষেপ করেন। এই প্রসঙ্গে তাকে দিজ্ঞাস। করেছিলাম ঘে বিজয় 
নাটকে বিলাসের চরিত্রের ভাল দিকটা তেমন দেখান হয় নি কেন? তিনি 
উত্তর দিলেন যে তিনি ইচ্ছা করেই এন্্‌প করেছেন। বিলাসের প্রতি দর্শকের 
মনে সহাহ্থভূতি জাগলে নাটকের মুষ্ প্রস্তাব থেকে তাদের লক্ষ্যত্র্ট হয়ে নাটকের 


১৭৫ 


উদ্দেশ্য বিফল হবার এবং নাটকের মধ্যে ফে কেন্দ্রগত এঁক্য থাকা আবক তা নষ 
হবার লস্ভাবনা । 

(২) সআ্ীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। তিনি বলেন 
আমরা মনে মনে এ বিষয়ে ষে আদর্শ পোষণ করি বর্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত 
পরিচয় থাকলে বুঝতে পারব তা কতটা ভূয়ো।, এট! প্রতিপন্ন করবার জন্ত 
তিনি নামধাম সহকারে কয়েকটি কাহির্নী বলেন। বাস্তব জগতে যে 
কিরণময়ীর অভাব নাই এগুলি তারই দৃষ্টান্ত । এবিষয়ে *বিশ্বদ বিবরণ 
নিশ্রয়োজন | 

(৩) ব্রহ্গদেশীয় স্ত্রীলোকের বাঙ্গালী পতির প্রতি ভিডি ;॥ এবং পক্ষান্তরে 
বাঙ্গালী স্বামীর কর্তা স্ত্রীর প্রতি ছুর্বব্যবহারেত্র কয়েকটি কাহিনী (নামধামর 
সহকারে ) বলেন। এক বাঙ্গালীর বর্ধাদেশীয় স্ত্রী তাহার বাঙ্গালী স্ত্রীকে ভরণ 
পোষপ.করিতেছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে তিনি 
বলেন ষে টীকেন্দ্রজিতের স্ত্রী জুত। সেলাই করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, 
পরে গভর্ণমে্ট ভাহাকে মামিক ১০ টাকা করিয়] বৃত্তি দেন। 

(৪) রামকুষণ মিশন সমন্ধে তিনি খুব বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন । তীহার 
ভ্রাত! প্রভা এই মিশনে যোগদান করেন এবং (তাহার মতে ) একপ্রকার 
চিনাচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন । ইহা! লইয়া প্রযুক্ত ব্রদ্ধানন্দ স্বামীর 'সহিত 
তাহার বাদান্থবাদ হয়। 

(€) অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি যোগাড় করিতে না পারায় তিনি এফ, এ 
পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ( এইখানে আমার নোটে লেখা আছে পাঁচকড়ি 
বাবু তাহীর শিক্ষক ছিলেন-_-ইনি নায়কের সম্পাদক. পাচকড়িবাবু না আর কেহ 
সেই ন্মরণ নাই।) | 

(৬) তীহার জীবনে এমন দিনও গিয়াছে যখন তিনি শনিবার হইতে 
বুধবার পর্বস্ত মন্পান করিতেন । 

( *) “পথের দাবী”র প্রচার খন গবর্ণমেন্ট ৰন্ধ'করেন তখন তিনি এবিষয়ে 
প্রতিবাদ করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথকে অন্গরোধ করেন। বীনা তাহা না 
করায় তিনি বিশেষ ক্ষুর হইয়াছিলেন। 

(৮) ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনেয় ব্যবসা চালাইত এক্প একটি দলের কথা 
নি শুনিক্াছিলেন। দলের কর্ী ছিল একটি স্ত্রীলোক । ইহারা স্থমাজ! ও 
'ষ্বহধীপৈ বাবসা! করিত | : ইহা হইতে “পথের দাদী”্র ক্থমিজার হি । 
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(৯) পিঙ্গাগুর হইতে ছুইজন রাজদ্রোহী পলাইয়া বন্মায় শরতবাবুর আশ্রয়ে 
কিছুদিন থাকে । এইজগ্যেই তিনি পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং তাহাকে 
্রহ্ধদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ।এই উপলক্ষে কলদন নামে এক পুলিশ 
স্থগারিপ্টেণ্ডে্ট তাহাকে অনেক জেরা করেন । “পথের দাবী” বাজেয়াপ্ত হইলেও 
গভর্ণমেন্ট তাহাকে জেলে দেয় নাই কেন ইহার কারণ বলেন। একজন উচ্চপদস্থ 
পুলিশ কর্মচারীর স্থপারিশেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে অতিষোগ করে নাই। 
এই কর্মচারীটী এখনও জীবিত । সন্ত্রাসবাদী (69110115 ) দলের অনেকের 
সহিত তাহার পরিচয় ছিল। তীহাদের জীবনের ভিত্তির উপরই সৰ্যসাচীর 
স্চ্টি। 

(১০) মহাত্মা গান্ধীর মতামত তিনি নির্ভাকভাবে প্রতিবাদ করেন। পূর্ণ 
স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও অনেক মন্তব্য করিলেন । এই 
সম্বন্ধে তাহার কয়েকটি উক্তি আমার নোটে লেখা আছে। কিন্তু বর্তমান 
পরিস্থিতিতে তাহার উল্লেখ সমীচীন নয় । 

আমার সংক্ষিপ্ত নোটের সাহায্যে শ্বতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার 
কষ্েকটি মাত্র কথা লিখিলাম। যেবিষয়ে তিনি নিজের মতামত কোনদিন 
প্রকাশ্তে কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন বলির শুনি নাই সেসম্বন্ধে বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করির] অনেক স্থলেই বিস্তারিত আলোচন। সঙ্গত মনে করি নাই-- 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। 

। ঢাকা হইতে ফিরিবার কিছুকাল পর তাহার শরীর অনুস্থ হয়। এই 
সম্বন্ধে, তাহাকে পত্র লিখি। উত্তরে তিনি ষে চিঠি লেখেন তাহা! নিষ্ে 
উদ্ধৃত করিতেছি | 

“ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম, প্রীতি ও শ্তভেচ্ছা জানিবা। কত্রী 
ঠাকুরাণীকে নমন্কার দিব! ও চারুর (স্থপ্রসিদ্ধ নাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 
ইনি তখন ঢাক। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার সহিত শরত্বাবুর 
বিশেষ সৌজন্য ছিল। ঢাকায় তাহার বাড়ীতেই রনির ) সহিত 
যদি দেখ! হয় আমার কথ! বলিব! । 

এদিকে আমার জবর ত সারিল ন1। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নিরপয়ে 
অক্ষম । 

“নানান ছাপের জমলে। শিশি 
নানা মাপের কৌট। হলে! জড়ো! 
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ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড় করলে যখন অস্থি জরজর, 
ডাক্তারের বললে তখন হাওয়। বদল করে! ।' 
অতএব, দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বানা । নিজের নয় অন্যদের । 
আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্যসহচর ৯৯০ জর, তুমি আর 
একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরদ্ধ কাজটুকু চটপট সেরে ফেলো, আমি অব্যা- 
হতি পাই । ইতি ১১ই পৌষ ১৩৪৩ 
তোমাদের শুভাকাজ্ী 
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ইহার পর আর মাত্র এক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু শরীর 
কখনও সুস্থ হয় নাই । ২রা মাঘ ১৩৪৪ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 
শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক রচনা! তাহাকে অমর করিয়া বাখিবে। আমার 
বিশ্বাম আছে ষে বহুকাল পর্যস্ত “গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা 
নিরব্ধি।” কিন্তু তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অকপট ন্সেহ ও সৌহার্দ্য সরস 
বাকপট্রতা, আন্তরিক বন্ধুবৎসলতা ও শিশুস্থলভ সরলতার কথা অচিরেই 
কালসাগরে বিলীন হইবে । 'ভবিষ্তদ্ংশীয়দের জন্য যাহাতে ইহার একটু ছবিও 
ধরিয়৷ রাখিতে পার] ধায় এই উদ্দেশ্যেই এই স্মৃতিকথা লিখিলাম । 


১৭৮ 


শৃরৎ-প্রসঙ্গ 
কবিশেখর কালিদাস রায় 


শরত্চন্দ্রের সমাদর দেশে যা হয়েছিল_-তা| আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাডা 
কোন বড় লেখকও জীবদ্দশায় পান নি | তার বই বিক্রীর আয়ের দ্বারাও তিনি 
তা বুঝতেন। তাছাড়া দেশের লোক তাকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছে । 
সভাসমিতি তিনি এড়িয়ে চণতেন, কিন্তু কোন সাহিত্যকসভায় সভাপতিত্তবের জন্য 
লোকে আগে তীর কাছেই যেত। কিন্তু তীর ছুই একট! বিষয়ে ক্ষোভ ছিল। 
একটা ক্ষোভ, দেশের বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান তাকে সন্মানিত করে নি-_এ ক্ষোভ তীর 
মিটে ছিল ঢাকা-বিশ্ববি্ঠালয়ের ডি-লিট উপাধি 'পেয়ে। আর একটা ক্ষোভ 
ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার সম্যক সমাদর করেন নি। এবিষয়ে একদিন তার সঙ্গে 
কথা হয়--তাতে আমি বলেছিপাম--“তিনি ত আপনাকে একখানা বই উৎসর্গ 
করেছেন।” তাতে তিনি উত্তর দিনেছিলেন--*যে বই তিনি আমাকে উৎসর্গ 
করেছেন--সে বই এতই নগণ্য ষে সে বই-এর নামও লোক জানে না । একেৰারে 
কোন বই উত্সর্গ না করলে আরও খুপী হতাম । যাই হোক সেদান আমি 
গুরুর আশীর্বার্দ বলে মাথায় তুণে নিয়েছি । কিন্ত তাতে আমার অভিমান 
ঘুচেনি 1” 

যাই হোক তার শেষ পর্যান্ত অভিমান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যস্ত 
শরৎচন্দ্রকে ষে সমাদর করেছিলেন--শরৎচন্দ্র তাতে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন-__-সে 
গ্রসঙ্গ আগেই বলেছি। | 

আর একট! ক্ষোভ তাঁর ছিল--দেশের কবিরা তার যে সমাদর করেছেন__ 
কথা সাহিত্যিকর! সেরূপ সমাদর করেন নি। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনাও করেছেন।---সেদিন একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক একজন লাহিত্যিকের 
সঙ্গে এসেছিলেন । কথাপাহিত্যিকটি রাস্তায় মোটরে বসে.থাকলেন_ আমার 
বাড়ীতে এসে দেখাও করলেন না। 

এর উত্তরে আমি বলেছিলাম --কথাসাহিত্যিকর। প্রকাশ্তভাবে আপনার 
সমাদর ঘ! করেছেন তা হয়ত আশানুরূপ নয় । কিন্তু মনে মনে তারা যে সমাদর 
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করেন-__তার দিকিও আমর] করতে পারি না। বর্তমান যুগের কথাসাত্যিকরা 
রবীন্দ্রনাথের অগ্ভুকারক নন তার! আপনারই অনুকারক । আপনি কথাসাছিত্যে 
যে রচনা-ভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন__তারা সেই রচনাভঙ্গীরই অনুসরণ করে । 
তাদের রচনার বিষয়বঘ্ক অনেকস্থলেই হয়ত স্বতন্ত্র। কেউ গল্পের আবেষ্টনী গঙ্গা- 
তীর হতে পল্মাতীরে বা অজয়-ময়ুরাক্ষীর তীরে নিয়ে শিয়েছেন__কেউ বা 
বাঙ্গালীর সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর সমাজে 
রচনার উপজীব্য খুজেছেন কেউ বা আপনার কল্লিত পাত্র-পান্রী সমাজের যে স্তরের 
_ সে স্তরের উর্দে আরো নিযে তাদের নাহিত্যের পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ করেছেন__ 
কেউব! সামাজিক ও রাষ্রি্ জীবনের নান! তথ্য ও লমন্ঠার অবতারন। করেছেন 
_ তীরা জ্ঞাতসাবেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তারই অন্ুমরণ করেছে। 
যে দরদী দৃষ্টি দিয়ে আপনি বাংলার দুস্থ দুর্গত নরনারীদের দেখেছেন-এরাও 
সেই দরদী দৃর্টিরই, অনুসরণ করেছে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ষে 
উদ্দার সংস্কারমুক্ত নৈতিক আদর্শের আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এরাও তারই 
অনুসরণ করেছে । কেবল প্রকৃতি সম্বন্ধে ৪/6৫€টী পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ 
হ'তে। 

সংস্কৃত ভাষা! হ'তে প্রাকৃত ভাষার হ্যট্টি__তাহতে হয়েছে বাংলা । বাংল! 
ভাষার সঙ্গে সংগ্কত ভাষার যে সম্বন্ধ এদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার 
সেই সম্বন্ধ । আর বাংল! ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ এদের 
রচনার সঙ্গে আপনার রচনার সেই সম্বন্ধ । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের, আপনি বাংলার | 
বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টি কারে বিশ্বের পানে নয়ঃ বাংলার পানেই__ 
কাজেই রবীন্দ্রনাথ এদের গুরু আর আপনি এদের অগ্রজ । এর! যদি সর্ধপ্রকারে 
আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে থাকে-_তবে তার চেয়ে সমাদর আর কে 
করেছে? 

শরৎচন্দ্র বলিলেন--অন্জ কি শুধু অগ্রজের অনুসরণ করে-_তাকে ভালবানে 
না--শ্রদ্ধা করে না? 

আমি বলিলাম__-দেখুন, তাদের পক্ষ থেকেও ত অভিমানের কিছু.প্রাকতে 
পারে । এ অভিমানও ত অস্বাভাবিক লয়__এ অভিমান অগ্রলের প্রতিই অন্থজের 
থাকতে পারে । | 

শরৎচন্দ্র বলিলেন--কি অভিমান ? 

আমি বলিলাম_ রবীন্দ্রনাথ আপনার হথাযোগ্য সমাদর করেন নি, ব'লে 
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আপনি অভিমান প্রকাশ করতেন, সেই অভিমান ত এরাও আপনার প্রতি 
পোষণ করতে পারে । আপনি ত তাদের শক্তি ম্বীকার করে তাদের ডেকে 
বুকের কাছে টেনে নেন নি। আমি যদি বলি, অমুক বেশ ভাল গল্প লিখছে-_ 
আপনি বলেন অমুক-স্ঠ্যা, ছোকরাটি , বেশ ভত্র বড় অমায়িক । এ-ত 1?6০০৪- 
1010100 নয়। তাদের কোন বই পড়েছেন কিনা ষ্দি জিজ্ঞাসা করি -তাতে হয় 
বলেন-__না, পড়িনি, নয় ত বলেন_-কই সে বইত আমাকে দেয় নি। কাজেই 
তাদেরও ত অভিমান হতে পারে । কাউকে কাউকে আপনি ষে 06£02085 
দেন নি তা নয়, কিন্তু তা বই পড়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ওরকম ০০1 
0806 আমি নিব্বিচাবে দিই ব'লে তিরস্কারই করেছেন । 

শরৎচন্দ্র সত্যই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন_-তিনি এতে একটু লঙ্জিতই হু'লেন। 
তিনি বললেন-_দেখ, এদের বই নিয়ে আমি পড়তে গিয়ে কিছুদূর পড়েই যখন 
মনে হয়েছে এ লেখা আমিও অক্লেশে লিখতে পারতাম-__তখনই আর আগাতে 
পারি নি। শেষ পর্যন্ত আর পড়া হয় নি। আমি বললাম- আপনি যদদি ধৈর্য 
ধরে শেষ পর্যস্ত পড়ে দেখতেন-_তাহলে এমন জিনিষ অনেক পেতেন যাতে মনে 
হ'তে পারত-_বাঃ এটা ত নতুন কথা, এটা ত আমার মনে আসে নি-_এটা ত 
আমি লিখতে পারতুম না । তা” ছাড়া ঘি কিছুদূর আগিয়েই মনে হয়ে থাকে__ 
এ লেখা আমিও লিখতে পারুতাম তাহলেও সেটা ত উপেক্ষণীয় নয়-_-প্রশংসনীয় । 
আপনি ধা লিখতে পারতেন-_তাও যদ্দি কেউ লিখে থাকে--তাকে উৎসাহ 
দেওয়া! কি আপনার কর্তব্য ছিল না? 

মোট কথা নিজের রচনার সময় শরৎচন্দ্রের ধৈর্যের অভাব ছিল না, অধ্য- 
বসায়ের অস্ত ছিল না। একই অংশ কতবার কেটে কেটে লিখতেন, সহজে 
উার মনভ্তি হ'ত না। অনেক সময় আট-দশ পাতা! নিশ্মমভাবে কেটে ফেলে 
সতুন ক'রে লিখতেন । 

কিন্তু অন্যের পুস্তকপাঠে তাঁর ধৈর্যের অভাব ঘটত। গোড়। হতেই খুব 
ভাল করে ন1 জ'মে উঠলে তিনি কোন বই পড়ে উঠতে পারতেন না। [ড81)1)06 
-রূ মত বই তিনি পড়তে পারেন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, “ওহে শুনেছি 
বঙ্ষিমবাবু [81106 হতে ছুর্গেশননিনীর আখ্যানবস্ত পেয়েছেন, তাই স্তনে 
[ড2101)06 পড়তে গেলাম--কয়েক পাত? পড়ে মনে হ'ল একথা কখনো নত) নয়, 
বঙ্িমবাবু কখনে! [৩৪:01)0৩ শেষ করে পড়তে পারেন নি। 

শরৎচন্দ্ের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ছিল না। কিন্তু বিস্তালয়ের 
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7€০080101091-কে তিনি স্পৃহনীয় মনে করতেন । একদিন বলেছিলাম-__ 
“আপনার ডি-লিট পাওয়। উচিত। তাতে তিনি বলেছিলেন--"কি হবে ভাই 
ও উপাধি পেয়ে, দেশের লোক ত আমাকে তার চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে ।” 
একটু ভেবে শেষে বললেন-_“বোধ হয়, সাহিত্য সেবার জন্য কোন উপাধি 
দেওয়ার প্রথাই নেই। সাহিত্য ছাড়া অন্তান্ত বিষয়কে এর] 7০০%7156 করে ।” 

আমি বলিলাম--“তাও নয়, (116515 5800210 করলে এরা 70০9০697966 
দেয়। যার] (09919 50001 করে তারা এই উপাধির জন্যই করে। যারা 
উপাধি পাওয়ার উপলক্ষ না ক'রে স্বাধীনভাবে যে কোন ক্ষেত্রে সারম্বত মাধন৷ 
করে-_আমাদের দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয় তাদের উপাধি দিয়ে 7০০০৪01$০ করে না। 
তা করলে রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মেত্রেয়, রামেন্দ্রহুন্দরঃ 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি মণীষীরা 1০০6০ 
10৩ পেতেন । এর জগতের যে কোন দেশের পক্ষে গৌরব । যে সব (9515- 
এ লোকে 79০9660184৩ পায় মে সব )9915-এব কাজের তুলনায় ঢের বেশি 
কাজ এর করেছেন ।” 

শরতচন্র বললেন--া৪10179] 0101$2151/5 যখন হবে তখন তা দেশের 
মনীষীদের গৌরবদান করবে । আমি আর তখন থাকব না_ তোমরা পাবে ।” 

অল্পদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূধিত করলেন । 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর ছু'বংসর আগে আমাকে বলেছিলেন__““আমরা 
শরত্বাবুকে ডি-লিট দেওয়ার চেষ্টা করছি । কোন কোন পক্ষ হ'তে আপত্তি 
হচ্ছে। সে আপত্তি কাটিয়ে উঠতে.পার। যাবে বলে মনে হচ্ছে ।” 

শরৎচন্দ্রেরে ডিলিট উপাধি লাভের জন্য আমরা রলচক্র হ'তে উগ্ভান 
সম্মিলনীর ব্যবস্থা করি-সেই সম্মেলনে নিয্ললিখিত অভিভাষণ পঠিত 
হয়েছিল। 

“আপনারা সকলেই শুনিয়ছেন-_গঙ্গাতীরের সববশ্রেষ্ঠ কথাশিশ্নীকে বুড়ী- 
গঞ্জাতীরে বিদ্বৎ-সমাজ ডি-লিট উপাধি দ্বার! ভূষিত করিয়াছেন। একদিন 
বঙ্গের রথিকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় এই সম্মান দান করিয়া নিজের সম্মনই 
রক্ষা করিয়াছিল--আমনা! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র-_আমর! রবির প্রথর আলোকে বিলুপ্ত 
-_সে সম্মানে আমর! নিজেদের সম্মানিত মনে করি নাই। শরখচন্দ্রের এই 
সম্মানেই নক্ষত্রের আজ সম্মনিত। 

শরৎচন্দ্রের প্রতি এই মর্ধাদাদান রসসরম্বতীরই উপাসনা, রসের উদ্দেশ্তে 
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আ্রাণের অর্থদান, _ শিল্পের বেদীতে তত্তের প্রণিপাত। রমমরত্যতীকে যশোলক্ষী 
বহুদিন আগেই বরণ করিয়াছে আজ এঁশধ্যমদ-_গব্বিতা-ইন্দ্রাণী ষে তাহার রত্ব- 
কিরীট অবনত করিয়াছে--তাহাতে রস-সরম্বতীর সেবক মাত্রই বিজন গৌরব 
অন্থভব করিবে। নগণ্য সেবক হইলেও আজ আমরাও গৌরব অন্গভৰ 
করিতেছি । কাক বর্দি কোকিলতা প্রাপ্ত হয়-_তবে কোন কোকিলের না আনন্দ 
হয়? কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-__ 

অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞান নিম্ঘ ফলে। 

বসন্ত কোকিল বুলে প্রেমা্র মুকুলে || 

কাক যদি জ্ঞাননিঘ্ফল ত্যাগ করিয়া একদিনের জন্যও প্রেমাভ্র-মুকুলে 

বিলাস কনে--তবে মুকুপ কুঞ্জের কোন কোকিল আনন্দ অনুভব না করে? 
রপিক চিরদিনই রপের মর্যাদা] বুঝে, তাহাতে নতুন করিয়! উল্লাসের কিছু নাই-_- 
কিন্তু যেখানে রসজ্জতার প্রত্যাশা কর] যায় না-__-সেখান হইতে মর্যাদা আসিলেই 
উল্লাসের কারণ ঘটে । 014 7:95690761)6-এর 70:09015%1 3০0-এর উপাখ্যানের 
কথা মনে পড়ে। অনুগত সন্তানের আনুগত্যের জন্য উৎসবের প্রয়োজন 
হয় নাই--070901581 5০01॥ যেদিন ফিরিয়া আসিল সেইদিন হইল মহা 


মহোৎসব। 

যাহার] সাহিত্যের খবর ব্রাখে, সাহিত্যের জন্মকো্টী রচনা! করে-__যাহারা 
তাহার ঘটককারিকা ও কুলুজির ভাগ্ারী-_যাহার] মাহিত্যের ঘর সংসারের 
তদারক করে এবং শেষ পর্যস্ত তাহার আগ্শ্রাদ্ধ সপিগীকরণ পধ্যন্ত সমাপ্ত করে-_ 
আমাদের বিদ্ৎ সমাজ--চিরকাল তাহাদেরই সম্মানিত করে-_কিন্তু যাহার! 
সাহিত্য স্টি করে তাহাদিগকে কোন সম্মান দেওয়া তাহার রীতিনীতি 
বিরুদ্ধ। 

ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় এ ব্রীতি ন! মানিয়। গ্রীতির বশে যাহা! করিয়া! ফেলিল-- 
তাহা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ভাস্বর হুইয়া থাকিবে । 

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চেয়ে বৈজ্ঞানিক, দর্শনের শিক্ষকের চেয়ে দার্শনিক ও 
ইতিহাসের ব্যাখ্যাতার চেয়ে এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক ষে বড়, এদেশের বিদ্বৎ- 
সমাজ--একথা স্বীকার করিলেও সাহিত্যের অধ্যাপকের চেয়ে যে সাহিত্য-অ্া 
ঢের বড় একথা শ্বীকার করে না। এই কথা স্বীকার করাইতে হইলে সাহিত্য- 
শষ্টাকে মরিতে হয়-_বাচিয়! থাকিয়া! তাহার নমস্য বা বরেণ্য হুইবাব উপায় 
নাই। আজ ঢাকা বিশ্ববিস্তাল়, ধিনি খপ্জ নহেন, অন্ধ নহেন, জরাজীর্ণ নহেন, 


১৮৩ 


হাসপাতালে শধ্যাগত নছেন--এমন একজন হুস্থ সবল জীবন্ত জলম্ত সহ্িত্যিককে 
মর্ধ্যান্বা দান করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল। | 

ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান করিয়া নিজের মধ্যাদ্ধাই 
বহুগুণে বৃদ্ধি কত্সিল। শরৎচন্ত্রের গৌরবছ্যুতি নূতন করিয়! কি বাড়িবে জানি 
না। শরৎচন্দ্র নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবাদ্িত হুইল, বলিয়? 
মনে করি। 

আজিকাবর এই উদ্ভান-সম্মিলনে আমর টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আত্তরিক 
কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভক্তিভাজন শরৎচন্ত্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি। 

আমর! কোন ঘট] সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই_-আমর] কোন মামুলি বচন 
বিলাপের আড়ম্বর করি নাই, আমব্া সভাপতি ভাড়া করিয়! আনি নাই-- 
আমর! অতিনন্দন পত্র রচন! করি নাই-__-আমর! ফুলের মালা পর্য্যস্ত পরাই নাই 
--আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু 
জানাইতেছি। রস-ষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল-_রসনতষ্টা হইতে 
না পারি যেন রসের পরিপূর্ণ মন্দ উপলব্ধি করিয়া রসচক্র নাম সার্ক করিতে 
পারি--এই আশীর্বাদ তাহার কাছে চাই ।” 
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কথাশিলী শরৎচন্দ্র 


গ্রীহিরন্বায় বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরৎচন্দ্রের রচনার জনপ্রিয়ত! সর্ববাদিন্বীকূত। তার নানা বিক্ষিপ্ত পরিচয় 
নানা আকারে ছড়িয়ে আছে। রখীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার উজ্জ্বলতা তার 
প্রতিভাকে শ্নান করতে পারে নি। স্বকীয় গৌরবে ভাম্বর হয়ে তার রচন! 
রবীন্দ্রযুগেও অনগ্যপাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মে জনপ্রিয়তা তীর মৃত্যুর 
পরও স্ুন্ন ন। হয়ে পরিবধিত হয়েছে। তিনি যে অনন্যসাধারণ কথাশিল্পী তার 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ ছু একটি প্রসঙ্গে তা উল্লেখ কর যেতে পারে । 

কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণ মানুষ যে পদবী দিয়ে ভুষিত করে তা তার 
বিশেষ গুণের একটি সঠিক পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এইখানেই রাজশক্তি 
বা বিশ্ষ প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত উপাধি হতে তার পার্থক্য । এর! গুণী মানুষকে 
উপাধি দিয়ে একটি শ্রেণীভুক্ত করে। সাধারণ মানুষের প্রদত্ত উপাধি তার 
ব্যক্তিগত গুণকে পরিচ্ফুট ক'রে সকলের দামনে স্থাপন করে। সেকালে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাাগরকে সাধারণ মানুষ নাম দিয়েছিল 'দয়ার সাগর+। তা] সত্যই তার 
মহত্তম গুণের পরিচায়ক । আমাদের কালে মোহুনদাস করমঠাদ্দ গান্ধীকে দেশের 
মাহুষ “মহাত্মা, নাম দিয়ে ভূষিত করেছিল। তাও সঠিকতাবে তার মৌলিক 
গুণের পরিচয় দেয়। শরৎ্চন্দ্রকে বাংলান্ন সাধারণ সাহিত্যরসিক “অপরাজেয় 
কথাশিল্পী” বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাও সমানই তাৎপর্যপূর্ণ । কথাশিল্পী 
' হিসাবে তিনি সত্যই অপরাজেয় । 

স্বয়ং ববীন্দ্রনাথও কথাশিল্পী হিসাবে তার অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরোক্ষভাবে 
স্বীরুতি দিয়েছেন । তাঁর রচিত “শেষ সপ্তক* কাব্যসংকলনেব্র এক কবিতায় তিনি 
শরৎচন্দ্রকে এক সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে হয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন ষে 
মেয়েটির প্রেমাম্পদের হৃদয় জয় করবার প্রতিষোধিতায় তার অসামান্য রূপধারিণী 
বিদ্দেশিনী প্রতিতবন্দিনীকে হারিয়ে দিতে । এই অনুরোধের মধ্যে গভীর তাৎপথ 
আছে অন্থমান করা অসংগত হবে না। শরৎচন্দ্রই যেন জানেন চারিত্রিক গু৭ 
দিয়ে কেমন ক'রে সাধারণ মেয়েও অসাধারণ মেয়েকে হারিয়ে দিতে পারে। 
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ঠিক বলতে তার রচনার জনপ্রিয়তা অনেক সমালোচককে এমন আশ্মর্ঘযা দ্বিত 
করে যে তার] তার কারণ খুজে পান না এবং সেই কারণে তাঁর স্থতিসভায় এ 
বিষয়ে তাঁর প্রতি বিরূপ মস্তব্যও ক'রে বসেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে ঘলতে 
পারি, কোনও সভায় এমন অভিধোগও শুনেছি যে, তার নাকি যতখানি জনপ্রিয় 
হওয়া উচিত ছিল তার থেকে তিনি অকারণে বেশী অনপ্রিয় হয়েছেন। এমনও 
দেখেছি ষে কোনও কোনও সাহিত্যরসিক তাঁর সাহিত্যস্থষ্টিকে যথোচিত মূল্য 
দিতে চান না। সাহিত্যসভায় এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, তার বচনায় 
তেমন কিছু গুণ নেই, তিনি কেবল একটি কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন, তা হুল 
নরম মনের সুযোগ নিয়ে তিনি শিখেছিলেন বাঙালীর চোখ জলের ধারায় কেমন 
ক'রে বহিয়ে দিতে হয়। 

এই সব শুনে মনে প্রশ্ন ওঠে, এরা ষা বলেন তা কি সত্য? সত্যই কি 
অসঙ্গত কারণে তিনি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? অথচ সোজাস্থজি 
চোখের সামনেই তার বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেখা যায় । ইংরেজিতে একটি প্রচলিত 
কথা আছে যে পুভিং-এর পরিচয় তার আম্বাদনে । এই মানদগ প্রয়োগ করলে 
শরতচন্দ্রের সাহিত্য ষে সসম্মানে পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তা সর্বজনম্বীকৃত । দীর্ঘকাল 
ধরে যে রচন! জনপ্রিয় হয়ে থেকেছে, যার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে 
চলেছে তা! নিশ্চয় এমন গুণ ধারণ করে যা পাঠকের মনকে এমন ভাবে আকুষ্ট 
করতে পারে । ব্ত্মান প্রবন্ধে কথাশিল্পী হিসাবে তার এই অসাধারণ সাফল্য 
কোন্‌ কোন্‌ গুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা বিশ্লেষণ ক'রে বাহির করবার চেষ্ট! 
হবে। 

প্রথমেই একট! জিনিস লক্ষ্য কর] ঘেতে পারে ষে, বাংল! সাহিত্যের রঙ্গমধেঃ 
শরংচন্দ্রের প্রবেশ ঘটেছিল অতি ধীরে সংকোচ-জড়িত পদক্ষেপে এবং একাস্তই 
ভয়ে ভয়ে। সে কারণে তীর প্রবেশ দীর্ঘকাল বিলঘ্িত হয়েছিল। মনে হয় তার 
একট] কারণ ছিল। তার রচনার ভাগ্যে সাহিত্যিক খ্যাতি মিলবে কিনা সে 
বিষয়ে তাঁর একটা ম্বাভাবিক আশংকা ছিল! অপরপক্ষে যখন তার রচনার 
_আত্মগ্রকাশের সময় এল তখন রবীন্দ্রনাথ তার অনন্যসাধারণ প্রতিভাগুণে বাংল! 
দাহিত্যের একচ্ছজ্র অধিপতিরূপে বিরাজমান । ফলে তার আশংক। রীতিমত 
সংকোচে পরিণত হুল। ববীন্দ্রনাথের লেখনীর মোহিনীশক্তি যে মায়াজাল 
'বুচনা করেছিল তা যেমন বর্ণাঢ্য তেমন বৈচিত্র্যময় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 
দশকে তিনি বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন অধিকার ক'রে বসেছেন। 
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আবার এমন বিষয় নেই ঘা! নিয়ে তিনি লেখেননি । 'কবি-হিপাৰে তো৷ কথাই 
নেই, এমন কি কথা সাহিত্যেও তার কীতি পরি-ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে । উনবিংশ: 
শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ কাহিনী লেখা হয়ে গেছে। 
এমন কি উপন্তাস রচনারও তার লেখনী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ১৯৩ 
প্র্টাব্ধে "চোখের বালি” প্রকাশিত হয়ে কথাশিল্পী হিসাবে তার খ্যাতি স্প্রতিষঠীত 
করেছে। 

মনে হয় তাঁর মনের এই সংকোচ বোধ বাংলাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে 
পরোক্ষভাবে কাজ করে 'ছল। তার ম্বনির্বাচিত ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্ত 
শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সন্মখীন হয়ে তিনি সাহিত্য রচনাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । তিনি যেন মনে মনে এই সংকল্প গ্রহণ, 
করেছিলেন যে, হয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করবেন না হয় একেবারে লিখবেন না । 
আসরে এক অনন্তসাধারণ" শিল্পী ইতিমধ্যে প্রতিচিত। স্থতরাং তীর পাশে" 
সম্মানে স্থান পাবার অধিকার লাভ না ক'রে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চাই- 
ছিলেন ন]। 

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তার নিজের দুর্বলতা কোনখানে সে. 
ব্িয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন তার কল্পনাশক্তির বিচরণ 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । তার শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের শুরুতেই যেন পরোক্ষভাবে বেশ 
কৌতুকপুর্ণ ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত 
কথা ঘেতে পারে! তিনি বলেছেন : “ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা বা কবিত্বের- 
বাম্পটুকু দেন নাই ।-**-**আকাশ মেঘের পানে চোখ তুলিয়। রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা, 
করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু ষে মেঘ সেই মেঘ। কাহারে সুমুখে তো নজরে 
পড়ে নাই।” 

অবশ্ঠ শরৎচন্দ্রের কল্পনাশক্তি ষে একেবারেই ছিল না তা বলা চলে না। 
ধিনি নিশীথের সৌন্দর্যের এমন চিত্তহারী বর্ণনা দিতে পারেন ৰা জাহাজে ঝড়ের 
আক্রমণে কি ছুর্দশায় ভুগতে হয় তার এমন উজ্জল বর্ণন] দিতে পারেন, তার 
কল্পনাশক্তি অনম্বীকার্য । তবু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এ বিষয়ে যে তিনি, 
নিতাস্তই দুর্বল ছিলেন তা স্বীকার ন ক'রে পার! যায় না। 

মনে হয় তিনি অন্ুভব করেছিলেন এই দুর্বলতা সত্বেও কথাসাহিত্যে নিজের! 
আধিপত্য স্থাপন করতে হলে তার নৃতন অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। একাস্তিক. 
নিষ্ট| ও সাধনার গুণে তা তার অধিগত হয়েছিল। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ এবং 
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সেই কারণেই সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশ বিলদ্দিত হয়েছিল। সম্ভবত 
'বিলদ্িত হয়েছিল বলেই তিনি নিজেকে অপরাজেয় কথাশিল্পী'-রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পেরেছিলেন । 


আমরা ভাই দেখি তার সাহিত্য চর্চা ভাগলপুরে উনবিংশ শতাৰীর শেষ 
দ্বশকে শুরু হলেও তার সে রচনা হস্তলিখিত পত্রিকায় স্থান পেয়ে একরকম পাঠক 
সমাজের সামনে স্থাপন করবার সাহস লেখকের হল না। ১৯০২ খ্রীষ্টান 
শরৎচন্দ্র যখন কুস্তলীন পুরস্কারের প্রতিষোগিতায় ন] গিয়ে পায়লেন না, তখনও 
নিজের নামটি গোপন রাখলেন । ফলে তীর রচিত “মন্দির” গল্প প্রতিযোগিতায় 
প্রথম হোল তার মাতুল হ্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামীতে। 
তারপর প্রতিষিত «সাহিত্য পঞ্জিকাতে নিজের রচনা প্রকাশ করবার সাহস 
সঞ্চয় করতে তাঁর আরও পাচ বছর লেগেছিল। ববীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভারতী, 
পত্রিকার ১৩১৫ ৰঙ্গাব্ের বৈশাখ সংখ্যা হতে তার *বড়দিদি উপন্যাসখানি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে শুরু করল। কিন্তু সেখানেও জড়তা! কাটেনি ; 
তিন সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত এই উপন্যাসখানির লেখক কে তা প্রথম় ছুই 
“সংখ্যায় অপ্রকাশ রয়ে গেল। এতে এক বিভ্রাট ঘটল। প্রথম প্রকাশেই তার 
রচন! সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেল $ অথচ লেখকের নাম অপ্রকাশিত 
থাকায় কাহিনীর লেখক কে এই প্রশ্ন নিয়ে নান৷ জল্পনা-কল্পন] শুরু হল। এমন 
কি অনেকে মনে করলেন ম্থয়ং রবীন্দ্রনাথ ই এই কাহিনীর লেখক | অনুমান মিথ্যা 
ক'রে দিয়ে যখন শেষ কিস্তির সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশ হলগতখন সাহিত্যান্থ- 
রাগীদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সাহিত্যের আকাশে এক নৃতন তারকার 
উদ্দয়ের মতই ভা! বিন্ময়কর । শরৎচন্দ্র সম্ভবত তার লেখার সমাদর দেখে 
বিশ্মিত হয়ে থাকবেন। তাঁর লেখাকে রবীন্দ্রনাথের রচন1 বলে পাঠক ভুল 
করেছে দেখেও সম্ভবত তিনি কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি 
পত্রিকায় আবার লেখ। দ্বিতে সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারলেন না। আসবে 
সলজ্জ্র পদক্ষেপে একবার প্রবেশ করেই সরে গেলেন। ফলে তার রচনার রস 
আম্বাদন হতে সাহিত্যরসিক' দীর্ঘকাল বঞ্চিত হয়ে রয়ে গেল। যে তারকার 
উদয় ঘটেছিল তা ক্ষণিকের ছ্যুতি ফুটিয়ে উত্ধার মত মিলিয়ে গল। ” 
দ্বিতীয়বার তাকে আসরে প্রবেশ করতে সম্মত করাতে তার বন্ধু এবং অনু- 
রাগীদের রীতিমত সাধাসাধি করতে হয়েছিল। ফলে, দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ পাঁচ 
"বছর বিলম্বিত হয়েছিল। “যমুনা! পত্রিকার সম্পাদক ফনীন্্রনাথ পাল শেষে 
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তাকে তার পত্রিকার রচনা পাঠাতে সম্মত করতে পেরেছিলেন । এই বাবস্থা 
অনুসারে “ষধুনা”য় ধারাবাহিকভাবে “বিন্দুর ছেলে", 'রামের সুমতি”, “পরিণীতা”» 
“চরিত্রহীন প্রভৃতি উপন্তাস প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সমাদর দেখে শরৎ- 
চন্দ্রের সংকোচ কেটে গিয়েছিল । এরপর হতে আবু তার লেখনী বসে থাকে নি। 
সাহিত্য-গগনে ষে নৃতন তারকার উদয় হয়েছিল তা ছ্যুতিমান্‌ নক্ষত্রের মত 
স্থায়ীভাবে শোভা পেয়েছিল । ূ 
এরপর তার আঘধিক সংগতি আসতেও দেব্রি হল না। প্রথম ফসলেই তার 
প্রপন্তামিক হিসাবে খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়ল যে, 'ভারতবর্-এর মালিক গুরু- 
দাস চট্টোপাধ্যায় তার জন্য স্থায়ী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তীকে তীর 
পত্রিকার নিয়মিত লেখক ক'রে নিলেন। ফলে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের চাকরিতে 
টন্তফা দিয়ে স্থায়ীভাবে কলিকাতার উপকণ্ঠে বাস করে সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। তারপরের ইতিহাস সর্বজনবিদিত । 
রবীন্দ্রনাথের কালে বাস করেও তিনি স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি 
হিসাবে আমৃত্যু বিরাজ করেছিলেন । 


এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসতে পারি । শরৎচন্দ্রের এই 
বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ কি? তীর রচনায় এমন কিগ্রণ আছে যা তাকে 
এমন চিত্তাকর্ষক করেছে ? | 

টলস্টয়ের মতো! আদর্শ রস সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গুণ হল পাঠকের 
মনকে স্পর্শ করবার ক্ষমত| | সে গণ শরৎচন্দ্রের রচনায় ৰিলক্ষণ বর্তমান আছে । 
তার লেখনীর মানুষের মনকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা অসাবাঁরণ। তাঁর সর্বজনীন 
আবেদন সত্যই অনেক সাহিত্য-সমালোচকের বিন্ময়ের বস্তু ।- তাঁর কাহিনীতে 
হৃদয়ের অনুভূতির যে বর্ণন1 পাই তা সহজেই গ্রহণ করা যায় এবং ফলে রসাম্বাদ 
কর] সহজ হয়। তার ভাষা অলংকারবহুল নয়, তার রচন। কল্পন] দ্বারা অতি- 
রঞ্জিত নয়। স্থুতরাং তার লেখার আকর্ষণ শক্তি কোন কৃত্রিম উপায়ে অঞ্জিত 
হয়নি। কিন্তুঠিক বলতে কি, পাঠকের হ্বায়কে স্পর্শ করবার শক্তি রচনার 
গুণ প্রকাশ করে না, তা রচনার সার্থকতার একটি লক্ষণ মাত্র। আমাদের আয়ও 
গভীরে প্রবেশ করতে হবে । কোন্‌ কোন্‌ গুণ তাকে এই শক্তি দিয়েছে তাকে 
খুঁজে বার করতে হবে। এই প্রতিপাদ্য টলষ্ট়ও স্বীকার করেন ; কারণ দেখা 
যায় তিনি বলেছেন ষে, রষিককে আকর্ষণ করবার শিল্পের এই ক্ষমতা! কয়েকটি 
গুণের ওপর নির্ভর করে। 
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শরৎচন্জ্রের রচনার প্রথম গুণ ষ! নজরে পড়ে তা হল তার বাস্তবতা । এই 
প্রসঙ্গে “প্রীকান্ত" প্রথম পর্বের প্রারস্তে তার উক্তির প্রতি আমর! পুনরায় দৃ্টি- 
ক্ষেপ করতে পারি। কাহিনীটির ওপর আত্মজীবনের প্রভাব লক্ষিত হুয় বলে 
এটিকে তাঁর নিজের কথা বলে ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। সেখানে তিনি 
নিজের কল্পনাশক্তির দৈন্তের কথা উল্লেখ করে তাকেই যুক্তি হিসাবে ব্যবহার 
করে বলেছেন যে, সেই হেতু যা সত্য তাই লিখবেন, অর্থাৎ রচনার ভিত্তি হবে 
নিজদ্ব অভিজ্ঞতা । এই নীতি তার রচনায় মোটামুটি একনিষ্টভাবে প্রয়োগ 
করেছিলেন মনে হয়। তাই দেখি কল্পনার লীল] তাতে বড় একটা,নজরে আসে 
'না, সাধারণ মান্থষকে ঘিরে মাটির পৃথিবীর বুকে দৈনন্দিন জীবন হতে তার 
সাহিত্যের কাচামাল প্রধানত সংগৃহীত হয়েছে। ৮ 

ঘটনাচক্রে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর রচনার বিশেষ গুণ। বাস্তৰ দৃষ্টি- 
ভঙ্গি ষে রচনাকে সহজেই চিত্তাকর্ষক করেছিল তা নিঃসন্দেহ। উদ্দাহরণম্বরূপ 
শ্রীকান্তের বিষয়ই আলোচনা কর! যেতে পারে। এই গ্রন্থে ছুটি বর্ণন। পাঠকের 
মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। প্রথমটি হল ইন্দ্রনাথের নিশখ অভিষান এবং 
ঘ্বিতীয়টি হল শ্রীকান্তের গভীর রাত্রে শ্মশান-ভ্রমণের, বর্ণনা । ছুটিই নিজন্ব 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল বলেই মনে হয় পাঠকের মনকে এমনভাবে 
যুদ্ধ করে। 
শরৎচন্দ্র যে রচনাশৈলীর অঙ্গ হিসাবে বাস্তবতাকে রলসাহিত্য রচনার একটি 
মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার সমর্থন তার রচনা হতে অন্যত্র ও 
পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নটি 'চরিত্রহীন'-এ প্রসঙ্গত উঠেছে । দিবা" 
করকে একটি গল্প রচনায় নিষুক্ত দেখে কিরণময়ী সে গল্পটি পড়ে তরুণ সাহিত্য- 
শিল্পীকে কিছু উপদেশ দেওয়। প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে না লিখে যদি কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে রচন৷ 
সার্থক হয় না। মনে হয় কিরণময়ীর মুখে শরত্চন্ত্র নিজের অভিমত 
প্রকাশ করেছেন 

দ্বিতীয়ত আমর দেখি, শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীগুলিতে চরিত্রস্থ্টর ওপর 
বিশেষ নজর দিয়েছেন । ডিকেন্স-এর চরিত্রগুলির মত তার সৃষ্ট চকিত্রগুলি 
মনে বিশেষ দাগ টানে। যেমন নারী-চরিত্রে অভয়], অন্নদার্দি, কিরণময়ী 
প্রভৃতির কথা মনে আসে, তেমন পুকুষ-চরিত্রগুলি মধ্যে ইন্দ্রনাথ, লব্যসাচী, 
রমেশ: দেব্দান প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ বিশিষ্টরূপ নিয়ে চোখের সামনে ভাসে । 
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'তার৷ প্রত্যেকেই অনন্ত-সাধারণ, নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে এককভাবে বিরাজ করে । 

তার প্রধান কারণ হুল শরৎচন্দ্র কাহিনী হতে চরিত্র পরিস্ফুটনের প্রতি 
বেশি নজর দিয়েছিলেন । কাহিনী তাঁর মতে গৌণ জিনিস, কথাসাহিত্যে 
চরিত্রই প্রধান । চরিত্রকে কোন মডেলের পাহায্যে মনে প্রথমে কল্পনা করে 
নিয়ে তারপর তাকে যে গুণগুলি বিশিষ্টত। দান করে তা পাঠকের কাছে স্থাপনের 
জন্য কাহিনী স্যঙ্তি কর] উচিৎ্-_মনে হয় এই ছিল তার অডিমত। এই প্রসঙ্গে 
তার নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি দেখ! যেতে পারে । 

প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হসগ্ম নাই। কতকগুলি চরিত্র 
ঠিক করিয়! নিই ; তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহ! দরকার আপনি আসিয়া 
পড়ে ।” 

এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেপ্ি কলেজে প্রদত্ত 
এক ভাষণে । এক মহিলাকে উপদেশ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলি আরও 
বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাও এখানে প্রনিধানযোগ্য । তিনি 
চিঠিতে মহিলাকে লিখেছেন £ 

“তারপর গল্প লিখিতে গিয়া! প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত 
মন দিবার দরকার নাই। যেষে লোক তোষার বইএ থাকিবে প্রথমে তাহাদের 
সমস্ত চরিত্রটা] নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।***.*" প্রথমেই প্লট লইয়। 
মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না1।” (লীলাবাণ। গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত * 
ভান্র, ১৩২৫ তারিখের চিঠি )। 

চরিত্রকে সজীব করবার উদ্দেশ্টে তিনি একটি বিশেষ ত্বীতি অবলম্বন 
করতেন। তার রচনায় দেখা ষায় চধিত্রগুলির মধ্যে পরম্পর কথোপকথন 
কাহিনীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে। শুধু তাই নয়, এই কথোপ- 
কথনগুলি এমন ঘত্ের সহিত রচিত ষে তীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গেলে 
দেখা যাৰে যে পেই কথোপকথনের বিশেষ পরিবগনের প্রয়োজন হয় না; 
উপন্যাসের ভাষ! তুলে দিলেই বেশ চলে যায়। তার কারণ তিনি কাহিনীকে 
লেখকের ভাষায় প্রধানতঃ না বলে চরিজ্রগুলির কথোপকথনের সাহায্যে ফুটিয়ে 
তোলা বেশি প্রয়োজন বোধ করতেন। তার ধারণায় তাতে চরিত্রগুলি শুধু 
সজীব হয় না, কাহিনী ও পাঠকের কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়। এই প্রসজে 
তার নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি আমাদের প্রতিপাগ্যের সমর্থন হিসাবে গ্রহণ কর! 
যেতে পারে £ 
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গগ্রস্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা! চৌদ্দ আনা না দিয়! পাজ্জ-পাত্রীর মৃথে 
দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা! পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের 
মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি-হুয় ন1।” (লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত 
€1৮1১৯১৯ তারিখের চিঠি )। 

শরতচন্দ্রের রচনার তৃতীয় গুণ তার দি । এখানেও টলস্টয়ের 
অভিমত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে । নার্থকশিল্পের তথা রসসাহিত্যের ঘে মৌলিক 
গুণগুলি তার মতে একান্ত প্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে আস্তব্রিকতা৷ অন্যতম । 
শরত্চন্দ্রের রচনায় এই গুণ বিলক্ষণ বর্তমান । এই প্রলঙ্গে তিনি কাহিনীর মধ্যে 
গ্রন্থকার হিসাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে মস্তব্যগুলি করেছেন সেগুলি লক্ষ্য করা 
যেতে পারে। তারা প্রমাণ করে, কাহিনীর মধ্যে যে ভাবটি তিনি ফোটাতে 
চেয়েছেন তা নিজের অন্তর দিয়ে অন্ছুভব করেছেন। এর দৃষ্টান্ত তার রচনায় 
অনেক মিলবে । এই প্রসঙ্গে তার ছু" একটি উদ্দাহরণ উল্লেখ করা যেতে 
পারে। 

তার রচিত ছোটগল্প “মহেশ-এর কথ! ধরা যেতে পারে । এই হুতভাগ্য 
বলঘটির জন্য তার মালিক গফুর অত্যাচারিত হয়ে শেষে প্রতিকূল পরিবেশের 
চাপে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেও তার হত্যাকারী হয়ে গেল। গছুবের 
মহেশের জন্য যে দরদ ছিল তার কণামাত্রও ঘদি তার হিন্দু জমিদারের থাকত, 
তাহলে বলদেব মৃত্যুর কারণ হবার অন্থশোচনার দ্রাহে তাকে ভিটে ত্যাগ করতে 
হত না। এখানে তিনি ষা বলেছেন ত৷ অস্তর দিয়ে অনুভব করেই বলেছেন। 
এই প্রনঙ্গে 'শ্রকান্ত” : ২ম পর্বে অভয়া ও রোহিণীর প্রেমের কাহিনীর কথাও 
উল্লেখ করা যেতে পারে । তাদের প্রণয় সমাজ ব্যবস্থায় অনুমোদিত না হলেও 
তার জন্য তিনি ঘে প্রশস্তি রচন! করেছেন তার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নেই। 
তার মূল্য তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই সে প্রশত্তি এমন দরদ 
দিয়ে তিনি লিখতে পেরেছিলেন । 

ইতিপূর্বে উল্লেখ কর] হয়েছে ষে, শরৎচন্দ্রের রচনায় পাঠকের মনকে আকর্ষণ 
করুবার ক্ষমতা আছে। একবার তার রচিত কোনও কাহিনী পড়তে শুরু করলে 
শেষ না করা পর্স্ত পাঠক মনকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। মনে হয় এই গুণ 
অঞ্জিত হয়েছিল দীর্ঘ মাধনার কলে এবং পাঠকের '্বনকে অনর্থক পীন্ভা ন! দিয়ে 
তাকে আকৃষ্ট করবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা! হতে। এই ইচ্ছা প্রপোর্দিত ছুয়ে শরৎচন্দ্র 
তীর উপন্াম রচনার কতকগুলি নীতিত্বার! নিয়ন্ত্রিত হুতেন। সেই নীতিগুলিক 
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প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাও তার বিভিন্ন মত্তব্য 
হতে প্রমাণিত হন্ন। এই নীতিগুলির এখানে উল্লেখ কর! ঘেতে পারে । 

প্রথ নীতি হল, লেখকের বক্তব্য এমনতাবে বলতে হবে যাতে পাঠকের মন 
অনর্থক তারাক্রান্ত বা পীড়িত না হয়। অর্থাৎ যা বলতে হুবে তা বাক পথে 
বিলদ্বিত ক'রে বপতে নেই, বলতে হয় সোজাহ্থজি। কারণ পাঠকের মন 
অনর্থক পরিশ্রম করতে প্রস্তভত নয়, ঘেটা মূল কথ! সেট! পোল্গাস্থছি উনতে 
পারলেই খুশি। তাঁর মতে পাঠকের বন নামনে রেখে তার যাতে সহজে গ্রহণ- 
ঘোগ্য হয় এমন ভাবে রচন! করাই প্রকৃত সাহিত্যিক পটুতা। এই প্রসঙ্গে 
তার একটি পত্রে লিখিত উপদেশের ভঙ্গিতে দেওয়া মন্তব্য উদ্ধত করা যেতে 
পানে । তিনি সেখানে বলেছেন £ 

“কেবল লেখাই ত নয়, লেখার বিদ্েটাও যে শিখতে হয়। ত্খন উচ্ছৃদিত 
বব্দয়ে থে কথ! শতমুখে বলতে চাই তাই শাস্ত সংযত হযে একটুখানি গম্ভীর 
ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে । পাঠকের! হল এমনি কুড়ে ঘে তারা শতযোজন 
শিড়ি ভেঙ্গে ন্বর্গে যেতেও চায় না ঘর্দি একটুখানি মাত্রও ডিগবাজি খেয়ে নরকে 
গিন্বেও পৌঁছতে পারে । এই হদ্দিসটুকু মনে রাখা রচনার সব থেকে বড় কৌশল ।” 
( পত্র, ব্রজেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত “শরৎ পরিচয়”, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬২) 

উপরের উক্তি হতেই দেখা যাবে পাঠকের মনকে পীড়া না দিয়ে তা সহজগ্রাহ 
ক'ব্বে কাহিনী স্থাপন করাকেই তিনি মুল কৌশল হিলাৰে গ্রহণ করেছিলেন । 
এই সৃপ্ননীতি হতেই আরও ছুটি নীতি এসে পড়ে যাদের তিনি স্বীকৃতি দিয়ে 
ছিলেন। 

ত্ৰার প্রথম কথ! হল অকারণ বান্ুল্য বর্জন করতে হবে। কাজেই গ্রন্থকান্রের 
নিজের বিস্তা জাহির করবার লোভটি দৃঢচিত্তে দমন করতে হবে। কেবল 
কাহিনীর পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ঘেটুকু বলা একাস্ত প্রয়োজন সেইটুকুই বলতে 
হৰে॥ জর্থাৎ এমন বস্তর অবতারণা কর1 চাই 1 প্রঙঙ্গত সহজেই আসে। 
এই মম্পর্কে তার নিজস্ব মন্তব্যটি উদ্ধৃত কর] ঘেতে পারে £ 

“ছত্রে ছঙ্জে গ্রস্থকারের এই মনোভাবটি ধর! পড়ে - দ্ঠাখো তোমর! আমি কি 
বিদধী | কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি । এই আডিশধ্য ষেন 
কোন মতেই ন! লেখার মধ্যে ধর পড়ে ।' এদের এমনি সহজে আশা চাই যেন 
না! এলেই নর। এই না এলেই নয় গ্রিনিলটাই লেখার বড় কৌশল।” 
( দিলীপকুমার রায়কে লিখিত ৪ঠ ফান্তুন ১৩৩৭ তারিখের চিঠি) 
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একই কারণে তিনি রচনায় অলংকার ব্যবহারের বাল্য বর্জন করতে উপদেশ 
দ্বিয়েছেন। কথাটি তিনি তার মন্তব্যে বোঝাতে চেয়েছেন একটি উপম। প্রয়োগ 
ক'রে। নারীর ভূষণ অলংকার, কিন্ত তার ভূষণ হিসাবে সার্থকতা তার স্বাভাবিক 
লাবণ্যকে পরিস্ফুট করবার জন্ত, তাকে ঢাকবার জন্য নয়। অবশ্য গয়নার 
দোকানে গ্রচুর অলংকার একক্র স্থাপন! বাধা নেই; কারণ সেখানে গয়নাকেই 
অলংকার হিসাবে প্রাধান্য দেওয়! হয়, শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা 
হয় না। এখন তার নিজন্থ মন্তব্যটি স্থাপন কর1 যেতে পারে £ 

“মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং শ্তাক্রার দৌকানে অলংকার 
দিয়ে শোকেস্‌ সাজানোর রুচি ত এক নয়। একথা সর্বদাই মনে বাখা চাই । 
অলংকৃত বাক্যের বাহুল্য ষে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকেই জানে ।” 
(এ চিঠি) 

এই প্রসঙ্গে নজর করা যেতে পারে ঘে, নিজের রচনায় তিনি প্রধানত; 
অলংকার বর্জন ক'রে যেতেন। শবালংকার হিসাবে ঘমক বা অন্প্রাসের 
প্রয়োগ তার রচনায় বড় একট! দেখা যায় না। অর্থালংকারে উপমার প্রয়োগ 
আছে তবে তার যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করেন নি। এমন মংষতভাবে প্রয়োগ 
করেছেন বলে তা অনেক জায়গায় বিশেষভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে । মোট কথা, 
তিনি ভাষার খাড়ন্বর বা! ভাবের চমকগ্রদ বাবহার ছুটোকেই বর্জনীয় বিষয় বলে 
বিবেচনা করতেন এবং রচন।কে এমন রূপ দিতে চাইতেন যা সহজেই পাঠকের 
রসানুভূতি ফুটিয়ে সহান্ভূতি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে তার নীচে উদ্ধৃত 
মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য £ 

প্গল্লপেই হোক আর যাতেই হোক যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি 
লেখকের আপন সহাচ্ছৃভুতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখন 
মনে কোর তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করুক সে অস্তঃসারশূন্যঃ সে টিকবে না।” ( কৃষেন্দু-নারায়ণ ভৌমিককে 
লেখ! ২৪ ভাল্র ১৩৪০ তারিখের চিঠি )। | 

_ শরৎচন্দ্রে রচনার আর একটি বড় গুণ হুল ঘটনার সংঘাত বা বৈচিত্র্য হতে 

চাবিজ্রিক গুণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ । তাবু সন্ধানী দৃষ্টি অতি লীধারণ 
মান্ষের প্রতিদিনকার আচরণ হতে কোথায় কোন চারিত্রিক গুপ ধর! পড়েছে 
তা নজর করবার ক্ষমতা রাখত। এমন কি যার আপাতশ্দুিতে হেয় বা 
সমাজের নিন্দিত তাদের আচরণের মধ্যেও তা আবিষ্কার করবার ক্ষমতা তিনি 
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রাখতেন। মানুষের চরিজর দোষে-গুণে মিশ্রিত, কাজেই আদর্শ চরিজ্রের মধ্যে 
যেমন সদ্গুণ পাওয়া যায়, তথাকথিত ঘ্বণিত চরিত্রের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায় । 
বরং দোষের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে তার ষে অবস্থিতি তার লাহিত্যিক মূল্য বেশি । 
এই শ্রেগীর মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দুষ্টি দেওয়া হেতু তার কাহিনীগুলির 
রসবন্তা বধিত হয়েছে মনে হয়। তাই তার কাহিনীগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে 
পরম্পর বিরোধী গ্রণের সমাবেশে গঠিত চরিত্রের অনেক উদাহরণ পাই। 
“পোড়াকাঠের” মধ্যে অন্তঃসলিল! ফন্তুধারার সন্ধান তার নন্ধাণী-দৃ্টিও পেতে 
জানত । ফলে তার রচনায় সাধারণ মানুষ হয়ে দাড়া অসাধারণ গুণের 
অধিকারী । যার অনেক দ্বোষ তার মধ্যে আকম্মিক ভাবে মহৎ গুণের পরিচয় 
পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই । 

নৈতিকগুণের নিজন্ব সাহিত্যিক মূল্য একটা নিশ্চয় আছে। নৈতিকগুণ 
কল্যাণধ্মী, গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। অব্য স্রন্দরের সঙ্গে 
মঙ্গলের সোজাস্থজে কোন যোগ নেই সে কথা অনম্বীকার্য। তবু তারা এক 
হিনাবে সমধমী। শিল্পে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করে । এই 
কারণে কাহিনীতে দয়া, মায়া, আল্মভাযা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার 
আচরণের বর্ণনা আমাদের হ্বদয়কে মুগ্ধ করে। সেই কারণেই ব্ামায়ণের মুখ্য 
চরিত্রগুলি আবহমান কাল আমাদের মুগ্ধ ক'রে এসেছে । এবং ষুগে যুগে 
সাহিত্যের বিষয়রূপে নির্বাচিত হয়েছে । চারিত্রিক গুণের আবেদন সর্বজনীন 
এবং সর্বকালের | স্থন্দর ফুলের মত, মধুর গন্ধের মত তারাও সাহিত্যশিল্পীর 
আকর্ষণের বস্ত। কোন চরিত্রকে ষে সকলপ্রকার গুণেই ভূষিত করে গড়তে হবে 
তারও প্রয়োজন নেই । দোষেগুণে মিশিয়ে সাধারণ মানুষ গড়ে ওঠে । বরং 
নান! দোষের প্রচ্ছদপটে একটি মহৎ গুণের আকনম্মিক আবির্ভাব কালো মেঘের 
বুকে বিদ্যুতের দীপ্তির মতই মনকে মুগ্ধ করে। 

এই প্রমঙ্গে শরৎ্চন্দ্রের কাহিনী হতে ছু একটি উদাহরণ সংগ্রহ করে স্থাপন 
করা যেতে পারে। *শ্রাকান্তঃ ১ম পর্বের ইন্দ্রনাথের চরিতরই ধরা যাক। এই 
বালকটির চরিত্র পাঠকের মনকে সহজেই জয় করে, তার কারণ বোধ হয় তার 
চরিত্রে ভাল-মন্দের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে । সাধারণ মাপকাঠিতে যাকে 
অনায়াদে বলা হয় খারাপ ছেলে তার পধ্যায়ে তাকে ফেল যায়; কারণ সে 
পড়াশোনা করে নাঃ বিড়ি খায় ইত্যার্দি।. অথচ দ্রেখা যায় নিশীথ অভিযানে 
শ্রীকান্ত তার চবিত্রের এমন কতকগুলি কল্যণধর্মী গুণ আবিষ্কার করে, 
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যার ফলে এইট তথাকধিত খারাপ ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরিয়ে 
দেয়। | 

নৌকায় ঘেতে কোথায় গ্রামের শ্বশান এল। সেখানে এমন কলেরার হড়ক 
লেগেছে ষে মাছ শবকে দাহ ক'রে উঠতে পারে না, এঁষনি ফেলে দ্বিয়ে যায়। 
সেখানে হঠাৎ ইন্দ্রনাথের নজরে পড়ে গেল একটি শিশুর শব। তার অন্তর 
বেদনায় ভরে গেল। পাছে শেয়ালে তার নরম দেহ ছিড়ে খায় তাই তাকে 
লমাধি করবার কাজে লেগে গেল। শ্রকান্তের সংস্কারমুক্ত মন এই কাছের 
লদর্থন করতে পারল্জ্রা। দে আপত্তি জানালো এই বলে ষে কোন্‌ জাতের 
মড়। জানা নেই, না ছোয়া ভাল। ইন্ত্রনাথ অবলীলাক্রমে সে আপত্তি খগ্ুন 
করল এই বলে যে মড়ার কি জাত থাকে? তার কথা প্রমাণ করতে দৃষ্টান্ত দিয়ে 
সে বলল ঘে, ষে-নৌকায় তানা বসে আছে তা নিমিত হয়েছে কত বিভিন্ন গাছের 
কাঠ দিয়ে। এখন গাছগ্ুলি নেই, তাদের মৃতদেহের অংশ এই নৌকায় পরিণত 
হয়েছে। এখন তো আমন! বিচার করি না তার কোন কাঠটা শাল গাছের, 
কোনটা আমগাছের, কোনটা! কাঠাল গাছের । তাই ইন্দ্রনাথ বখাটে ছেলে 
হয়েও চারিজিক গুণে সুন্দর । তার নির্ভীকতা, তার সংস্কারমুক্ত আচরণ, তার 
মৃত শিশুর শবের জন্ত উত্কঠা আমাদের মুগ্ধ করে। 

এই হ্থত্জে আধারে আলো” কাহিনীর উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক ছবে না। 
তত্র ঘয়ের স্থদর্শন ঘুবকের গঙ্গান্সটনে গিয়ে একটি অপরিচিত নাবীর মহিত 
আলাপ হয় । € পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ট বন্ধুতায় পরিণত হয়। যুবকটির অঙ্করাগে 
কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু তরুণীটি পেশায় বাইজি। তাই তার ছোট, 
মন নিয়ে তাকে ভুল বুঝেছিল। একদিন নিজের প্রকৃত পরিচন্র দেবার উদ্বেশ্ে 
নায়ককে এক মজলিদে ডেকে পাঠাল । কিন্তু পরিণতি হুল নিদারুণ । নায়কের 
মোহভঙ্গ এনে দিল নায়িকার প্রতি স্বগভীর দ্বণা। নায়িকার অন্তরে ঘে শুদ্ধ 
নারী মনটি ছিল আঘাত খেয়ে তাঁ জেগে উঠল এবং বাইজি মরে গেল। ঘখন 
প্রশ্ন হল কোন্‌ রোগে মরেছে, উত্তর এল, যে রোগে আলো এবং আধার 
মরে।. .. : 
এই নব কারণেই মনে হন্ন কথাসাহিত্যিক হিনাবে শরৎচন্দ্র এমন অনন্য" 
লাধারণ সাফল্য লাভ করেছিজেন। খন তিনি শিল্পের আহ্বানে সাড়া দিলেন, 
বিষয়টিকে তিনি হাক্কাভাঁবে গ্রহণ কলেননি । দীর্ঘকাল ধরে কীতিষত সাধন! 
ক'রে তিনি মাহিত্যচর্চ। শুর করেছিলেন । তাই তার রচনা! এমন পর্বজনীন এবং 
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পর্বকালীন স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের যুগে লেখনী ধারণ 
করেও ভিনিই একমাত্র সাহিত্যিক খিনি নিজের গুণে একটি উচ্চ সম্মানের স্থানে 
অধিষিত হয়েছিলেন। রবীন্তরপ্রতিভার সর্বগ্রামী দীপ্তি ষ্টার রচনাকে শ্লান 
করতে পারে নি। 


৮৪৭ 


শরতচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্ত৷ 


অমরেজ্জ কুমার ঘোষ 


স্বরাজ বা! স্বাধীনতা লাভ করা যত কঠিন তার চেয়ে কঠিনতর জিনিষ হচ্ছে 
তাকে সধতে বাঁচিয়ে রাখা । তার স্ৃফলটুকু আনন্দে উপভোগ করা । কেবল 
চীৎকার করে বা শ্ৌগান দিপ়ে ফাকিবাজির মধ্যে দিয়ে যে ত্বরাজ লাভ করা! 
যায় তাকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই এক দুরহ ব্যাপার । স্বরাজকে মজবুত ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই দেশবাসীর অন্তরে ও মনে পূর্ণমাত্রায় কর্তব্যজ্ঞান 
এবং দায়িত্ববোধ । দেশবাসীকে স্বরাজ পাবার জন্তে যেমন, তৈরী হতে হবে 
তেমনি তাকে রক্ষা করার জন্তে উপযুক্ত সৈনিকরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে । 
নচেৎ মৃখের শ্লোগান দিয়ে কিছু হবে না। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার 
বললে অরণ্যে রোদন হবে । তা না বলে স্বরাজের জন্যে আমাদের উপযুক্ত হতে 
হবে এই শ্লোগানই অধিকতর শ্রেয় এবং কার্ধকর। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্তু 
চট্টোপাধ্যায় একসময় হাওড়৷ বা হাবড়া জেলা কংগ্রেদকমিটির সভাপতি ছিলেন। 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন বলেই তৎ্কালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
রীতিনীতি ও কর্মপ্রণালী সম্বদ্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ সংগঠনের 
মধ্যে কোথায় ভূল ত্রুটি হচ্ছে সে সম্বদ্ধেও কটাক্ষ করতে পেছ-পা হন নি। এমন 
কি উক্ত সংগঠনের হাবড়া জেল! কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ হতে ইন্তফা 
দিয়ে যে বক্তৃত| দেন তার মধোও ধ্বনিত হয়েছে অন্যায়ের প্রতি তার বলিষ্ঠ 
্থর। তিনি সভার মাঝে দীড়িয়ে তার লেখা বিবৃতি পাঠ করে শুনিয়েছেন 
শ্রোতাদের, "ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুত্র শাখার যে কর্মভার আমার 
প্রতি স্তন্ত ছিল তা৷ থেকে বিদায় নেবাও্ কালে আপন|দের কাছেই মুক্তকণ্ঠে তার 
হেতু প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেন্ঠ । একটা কথ। উঠেছিল, চুপি চুপি দরে 
গেলেই ত হতো, এই লঙ্জাকর ঘটন1 এমন ঘট! করে জানাবার কি প্রয়োজন 
ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হুয় নিঃশবে চুপি. চুপি সরে গেলে 
চক্ষুলচ্ভ্বাট! বাঁচত, কিন্তু তাতে লত্যকার লঙ্জ| চতুপ্তণ হয়ে উঠত। এর পে এ 
জেলায় কংগ্রেদ কমিটা থাকবে কি থাকবে না, আমি জানিনে । থাকতে পারে, না 
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থাকাঁও বিচিত্র নয়; কিন্ত সেধাই হোক্‌ তেতরে যায় ক্ষত বাইরে তাকে অক্ষত 
দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা 2০119% হতে পারে, কিন্তু 
ভাল 2০11০9 বলে কোন মতেই ভাবতে পারি নে।”.*....€ আমার কথা-শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়__১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাবড়া জিলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব 
পরিত্যাগ কালে পঠিত অভিভাষণ। ) 

এই “ক্ষত? বলতে কথাশিল্পী বলতে চেয়েছেন কর্তব্যের গ্রতি অবহ্ল! এবং 
ক্রুটি। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে ঝড় গুণ হচ্ছে কর্তব্যের প্রতি 
দুঢতা, সততা এবং অবিচলিতা। তা নাহলে সে প্রতিষ্ঠানের শক্তি কমজোরি 
হয়ে পডে। আর শক্তিক্ষয় হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে সঠিকভাবে 
দাড়িশে থাকা । এ কথা আগেকার কালে যেমন মত্য এখনকার দিনেও তেমনি । 

বিশেষ করে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে এ জিনিন অতীব সত্য। 
মেখানে যদি কেবল ল্লোগান ও বাক্পটুতার মাতামাতি থাকে তো! তাব দ্বার! 
জনতাকে কেন্দ্রীভূত করা ধায় বটে কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্যে সত্যিকান্ন কোন 
গঠনমূলক কাঁজ করা যায় না। হ্যা! করা যায় তখন ঘখন আসল শক্তি ও প্রেরণা 
অন্তরে জেগে ওঠে এবং সেই স্লোগান বা সভার বক্তৃতা মুখ্য না হয়ে গৌণ হয় 
আর রাজনৈতিক কর্মী বা নেতার চরিত্র সদ্‌, ন্ায়নিষ্ঠ ও প্ররুত কর্মবীরের 
ভূমিক! নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত অভিভাষণে কথাশিল্পী ধা বলতে চেয়েছেন . 
তা নিম্নরূপ £ 

“পাঞ্চাৰ অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেঁড়েক পূর্বের একদিন খন দেশব্যাপা 
আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশজোড়া চীৎকারে চেয়ে- 
ছিলাম শ্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে 
বলেছিলাম, গ্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার । এবং 
স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন গ্রতিবিধান হ'তে পারবে ন|। 
কথাটা যে যুলতঃ সত্য, এ বোধকরি কেহই অশ্বীকার করতে পারে না। 
বাস্তবিকই গ্বাধীনতায় মানবের জগ্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারত 
বর্ধীয়দের হাতেই থাক1 চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত করে? 
ঝাথে পেই অন্যায়কারী। এসবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একট। কথা 
আছে, ঘাঃকে হ্বীকার না করে? পথ নেই- সে হচ্ছে আমাদের কর্তব্য । 

২18) এবং 0০6 এই ছুটে) অন্ুপূর্ক শব ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথ!। 
সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া ষেআর একটা এক মুহূর্তও 


তরি 


দাড়াতে পারে না, এতো! অবিসম্বাফি সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি.এই 
বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে ? দ্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্স্বত্ব হয়, 
ঠিক ততখানি কর্তব্যের বায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। 
একটাকে এড়িয়ে আর একট! পাৰ এত বড় অন্তায়, অসঙ্গভ দাবী,__-এত বড় 
পাগলামী আর ত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ 
ইয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের শ্বাধীনতার অধিকার উচ্চকণ্ে দাবী করাও কোন 
মতেই সত্য হ'তে পারে না। এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন স্বয়ং বিধাতাপুরু যও 
বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চিত্র 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হায় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ আমাদের এসেছে । একে 
ফাকি দিয়ে শ্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখন পায় 
নি, পায় না এবং আমার বিশ্বাস, কোনদিন কখনো! কেউ পেতেও পারে ন]। 
কর্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। কাজ কোরব না, মৃল্য দেবো না 
অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভূত ধারাই যদি আমবা গ্রহণ করে থাকি, তাহ'লে 
নিশ্চয়ই বলছি আমি, কেবল মাত্র. সমস্বরে ও প্রবলকণে বন্দেমাতরূম্‌ ও মহাত্মার 
জয়ধ্বনিতে গল চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার অপন্দল শিলা 
তাতে স্থচযগ্র ভুমিও নড়ে বসবে না .-.( আমার কথা এ) 

দ্বেশে বা সমাজে কোন নীতিই ফলগ্রস্থ হয়ে ওঠে না যদি না তা প্রকৃত 
মান্ছষের হাতে পড়ে। প্রকৃত মানুষ হওয়া ছুঃসাধ) না হলেও স্থসাধ্য নয়। 
তার জন্তে অনেকদিন ধরে. অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শিক্ষার আমল 
পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ যাতে জাগে তার জন্তে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই ভাব জাগলেই জাতীয়তাবাদ আপনি 
ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বসবে । দেশ তখন সত্যিকার ভাবযূতি ফিরে পাবে। 
তখন তার কাছে ন্যায়-নীতি বোধ প্রকৃত দপ শিয়ে প্রকাশিত হবে। তার 
আলোয় সে দেখতে পাবে, বিচার করতে পারবে তার দেশে ব! সমাজের মঙ্গলের 
জন্যে কোন্‌ ন.তিটি সর্বাপেক্ষা সত্য ও শ্রেয় । এই প্রসঙ্গে কৃক্ম রাজনৈতিক 
চিন্তার অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উক্ত অভিভাষণের এক জায়গায় বলেছেন, 
*প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ মন যেমন উপায়্হীন 
বেদনায় কাদতে থাকে, অথচ, ধা” অবস্থস্তারী তার বিরুদ্ধে হাত (লই, এই বলে; 
মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহলাদ, হাপি-তাষাসা, কাজ-কর্শ 
বথারীতি পূর্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মার সম্বন্ধেও দেশের লোকের 
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যনোভাব প্রায় তেমনি । তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের ওপর । কেউ 
বললে তার প্রশংস। বাক্য কেবল তগ্ডামি, কেউ বললে তার ছু'বছর জেল দেওয়। 
উচিত ছিল, কেউ বললে বড় জ্বোর তিন বছর, কেউ বললে ন! চার-বছর, কিন্ত 
ছ'বছর জেল যখন হ'ল তখন আর উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট যদি দুয়া করে? কিছু 
আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি । তার একাস্ত 
মনের আশ। ছিল হোক না জেল ছ'বছর, হোক্‌ ন। জেল দশ বছর,-_ত্বাকে মুক্ত 
করাত দেশের লোকেরই হাতে । যে দিন তার! চাইবে, তার একটা দিন বেনী 
কেউ তাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন 
না শক্তিশালী হউন। কিন্ত সে আশা তীর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে 
ভরস! করবার সাহস হলে! না। তাদের অর্থোপাজ্জন থেকে শুরু করে আহার 
শিশ্তা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও বিষ্ব হলো না, শুধু 
তিনি ও তার পচিশ হাজার সহকন্দ্ী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে 
লাগলেন । প্রতিবিধান করবে কি, এভবড হীনতার লজ্জা বোধ করবার শক্তি 
পর্যন্ত ঘেন এদের চলে গেছে। এব] বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে 
ব০0-৮1016006 কি সম্তব? ট017-০0-079186101) কি চলে? গাম্ধীজীর 
010106170 কি [01806০8]? তাইত আমরা. | কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে 
দেবে কোন 100507961(-ই কিছু নয়ঃ ষে 100৬০ করে সেই মানুষই সব। যে 
মা্ছষ, তার কাছে 0০০-906196101)) টব )00-০০9-010615101)17), ৬1012006, 
ব০০-৬1০157০০ সবই সমান, সবই সমান ফলগ্রন্থ ॥..*( আমার কথা_-এঁ ) 

এই মানুষ হওয়ার মধ্যে সেকালে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যেমন অস্তরে ক্ষোত 
প্রকাশ করেছেন তেমনি করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গ জননীকে 
উদ্দেপ্ত করে ঃ 

'সাতকোটি সম্তানেরে হে মুগ্ধ জননী 
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করে! নি) 
স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছেন__'এসো-- 


সত্যি আগে আমাদের মানুষ হতে হবে । মান্ষের মত মান্থষ ৷ নচেৎ হাত-পা 
বিশিষ্ট মাধ নামধারী দ্বিপদ জীব হলে চলবে না। তাতে দেশের অধোগতি বৈ 
উন্নতি হবে না। যেমন চলেছে বর্তমান কালে। এখন দেশে প্রকৃত মানুষ 
'আছে কজন? বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মা ও নেতৃস্থানীয় ব্যা্তিফের 
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মধ্যে? তাইতো দেশের এমন দৃ্ববস্থা। চারদিকে হতাশার নিদারুণ 
অন্ধকার । রর 

সে যুগেও সত্যিকার মানবিক বোধসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার অভাব 
ছিল বটে তবে বর্তমান কালের মত এমন প্রকট নয়। বর্তমানে এইসকল 
কর্মীদের মধ্যে হাহাকার ও ছুতিক্ষ দেখা দিয়েছে যেন। আগেকার দিনে তা 
ছিল না। আগে যে ক'জন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তীরের মধ্যে অধিকাংশের 
মনেপ্রাণে নেমে এসেছিল রাজনৈতিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক এবং মানবিক ভাব- 
বিহ্বলতার দুকুলপ্লাবী বন্যা । তাই দেখি আমরা, ত্ার্দের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও 
কর্মধার! জনসাধারণের কাছে হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণ তীদের 
আহ্বানে শ্বভঃক্ুর্তভাবে সাড়! দিয়ে শ্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। কেননা 
সকল প্রকার বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হচ্ছে অধ্যাত্ম বিদ্যা । সেই বিদ্যার সঙ্গে অন্য ষে 
কোন বিদ্ভার মিলন ঘটলে তা সর্বাঙ্গন্থন্দর ও জনকল্যাণকর হতে বাধ্য । এমনি 
ধোগাষোগ ঘটেছিল বলেই সেকালে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা 
জনসাধারণের মনে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল । আর নেতাদের চরিত্র ও কর্ম 
লেই সুজ ন্যায়নিষ্ট, নীতিনির্ভর ও কর্মমুখর হয়ে উঠেছিল যার জন্যে তার! 
জনগণের স্বদয়াসনে দেবতার রূপে গ্রতিষিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের 
দ্বারা! দেশের থা মঙ্গলও হয়েছিল । 

সত্যি কথা, দেশের নেতারা চরিত্রবান ও আদর্শবান না হলে দেশের জন- 
লাধারণও চরিত্রবান ও আদর্শবান হতে পারেন না। এই প্রলঙ্গে কথাশিল্পী 
“আমার কথা" বলেছেন, আর জনসাধারণ ? সে তো সর্্থা ভদ্রলোকেরই 
অঙ্গগমন করে ।, | 

নারী ছাড়া ঘে সংসার এবং দমাজ অচল এ কথা! বেশ ভালভাবেই জানতেন 
কথাশিল্পী ও নারীদরদ্ী শরৎচন্দ্র। তিনি একাধিক রূচনাদ্ন নারীকে যেরূপ মর্যাদ। 
দিয়েছেন তা সেকালে অবহেলিতা ও নিধ্যাতিতা নারীসমাজের পক্ষে সত্যিই 
অতুলনীয় । নারী খন নংসারের অন্যতম কর্ণধার তখন তাকে কেবল গৃহবধু, 
গৃহিণী বা ভোগ্য বস্তরূপে গৃহবন্দিনী করে রাখার মূলে কোন' যুক্তি নেই। আৰ 
আমরা তেমনটি করেছি বলেই আমাদের সযাজযান অগ্রগামী ন! হয়ে গশ্চদ্গামী 
হয়েছে। দেশের ক্ষতিও হয়েছে ততোধিক। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন নারী- 
স্বাধীনতায় বিশ্বাণী । আমাদের লমাজ তার প্রকৃত শক্তি নারীজাতিকে অনন্ধ 
দুর্শা ও অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিল এবং পরে নিজের স্বার্থে তাদের 
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অযোগ্য ও অন্থপযুক্ত অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান 
জানিয়েছে। তার দেই প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে সদ্‌ ও সাধু হলেও তার প্রতি 
ভীত্র কটাক্ষ করেছেন কথাশিল্পী ও ুল্ম রাজনৈতিক মানসের অধিকারী 
শরতচন্্র। তিনি ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্ট্টিটিউটে পঠিত অভি- 
ভাষণে “রাজ সাধনায় নারী? প্রসঙ্গে বলেছেন, “আজ ধারা শ্বরাজজ পাবার জন্তে 
মাথা খুঁড়ে মরছেন__ আমিও তাদের একজন, কিন্ত আমার অন্তরধ্যামী কিছুতেই 
আমাকে ভরসা! দিচ্ছেন না। কোথায় কোন্‌ অলক্ষে) থেকে যেন তিনি প্রতি 
মুহর্েই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যেচেষ্টা় যে আয়োজনে দেশের 
মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, 
কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি তাদের কেবল গৃহের 
অবরোধে বণিয়ে, শুদ্ধমান্র চরক] কাটতে বাধ্য করেই এতবড় বস্তু লাভ কর! 
যাবে না। মেয়ে মান্ষকে আমর! যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হ'তে 
দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের 
খাতিরে যে দেশ, ষেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে, তার 
মন্থন্তত্বের কোন খেয়াল কৰে নি। তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে । 

সমাজ ও দেশের কল্যাণে নারী স্বাধীনতা যে একান্ত অপরিহার্য এ কথা 
মন-গ্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন দরদী ও দুরদর্শা কথাশিল্পী। তাই তো তিনি 
“শ্বরাজ সাধনায় নারী” অভিভাষণে লিখেছেন, “আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম 
ভেঙেছে । আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই ষে এই 
প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গোৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায় । 
কিন্তু কেবল চাঁইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের 
পরেই যত বাধা, যত বিদ্ব, যত মতভেদ । এবং এখানেই একটা বস্তকে আমি 
তোমার্দের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অন্থরোধ করি । এ 
কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না কর1। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। 
তা সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই পড়। বড় কথ। নয়, এ আমার 
ধাম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্বকথা নয়,-_এ আমার এই জীবনের বার বার 
ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার আজও 
মীমাংসা করি । আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে, 
জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই 
হ'বেঃ তা সে ফগ তার যাই হোক ।”-., 


০৩ 


কথাশিল্পী. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখ। 'পথের দাবী" ঝাজনৈতিক উপন্থাস 
'কিন| তা নিয়ে সমাজের পণ্ডিত ও বিদ্ধ জনেরা তর্বা করুন। আমার মতে উক্ত 
উপন্যানে কথা-শিল্লীর মনের যে সুক্মতম রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তি 
ঘটেছে ত1 অপূর্ব । বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিক। অতি 
হন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উক্ত উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন কথাশিল্পী, 
“হুমুখে কে একজন দাড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্ধ্বর কানের কাছে মুখ 
আনিয়। ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট, স্থমিত্া। 

'বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে 
দিয়াই দি কোন সমিতি পরিচালন করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়ন বোধ 
করি বিশের কাছে পৌছিয়াছে, কিন্তু ষেন রা্জ-রাণী ! বর্ণ কাচ৷ সোনার মত, 
দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়। মাথার চুল বাধ1...কালো বোর্ডের গায়ে একট) 
'হাত রাখিয়ু। তিনি দীড়াইয়। ছিলেন, অপুর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। 
মে আক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, 
কিন্তু, কাব্য ধাহারা লেখেন, কেন যে তাহার। এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার 
'সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাছার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে 
একটি বিশ বাইশ বছরের সাধারণ গোছের মহিলা আনতমুখে বপিয়াছিলেন, 
'ভাবে বোধ হয়, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আবার 
ত্াহারই অনতিদূরে বসিষ্া পৌঁ গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরণের 
কাটছাট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোষাক দেখিয়া! অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব 
সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ, কি বলিতেছিলেন অপুর্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, 
“মনোধোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত হুমিত্রার গ্রতিই একেবারে একাগ্র 
হুইয়। গিয়্াছিল। তাহার কহন্বরে কি জানি কোন্‌ পরম বিন্ময় ঝরিয়া পড়িবে 
'এই ছিল তাহার আশা। 'অনতিকাল পূর্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও 
ছিল না। সাছেৰি পোঁষাক-পরা ভ্বুলোকটির প্রত্যুন্তরে একবার তিনি কথা 
বকহিলেন। এইত! নারীর কম্বর ত একেই বলে! ইহার কণাট্কুও ন! 
-বাদ যায়, অপুর্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়! রহিল। স্থমিজা কহিলেন, 
মনোহরবাবু, আপনি ছেলে মানুষ উকিল নন্‌, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে 
"ত মীমাংসা করতে পারব না। ূ 

“মনোহরবাব্‌ উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও লয় । 

“সুমিত হাসিমুখেই কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার 
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ছেট করে আনলে এইকপ দাড়ায় । আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু । তিনি 
জেত্ব করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে ষেতে চাল, কিন্তু স্ত্রী ব্বামীর ঘর করতে চান না» 
দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায় কিছু ত দেখিনে। 

“মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আছে ত? দেশের কাঙ্ছ 
কোরব বল্লেই ত তার উত্তর হয় না। 

“সথমিতা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্‌ কাজ করবেন, না 
করবেন, সে বিচার তার উপর, কিন্ত তীর শ্বামীরও স্ত্রীর প্রতি থে কর্তব্য ছিল, 
তিনি তা কোনদিন কৰেন নি, এ কথ! আপনার] সবাই জানেন! কর্তব্য ত 
কেবুল একদিকে নয়। 

'মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে ত্ীকেও যে অসতী হয়ে যেতে, 
হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও 
উনি নতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন,_এত কোন মতেই 
গোর করে বলা চলে না! 

নথমিআার মুখ হঠাৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, 
ভোর কৰে কিছু বলাও উচিত নয় । কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, 
প্রাথ আছে, সাহস আছে এবং সবচেয়ে বড় যা সেই ধর্্জ্ঞান আছে । দেশের 
পেবাঁকরতে এইটুকুই আমর! যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি ঘাকে সতীত্ব 
ব্লছেন, সে, বজায় রাখবার ওর সুবিধে হবে কি না সে উনিই জানেন !?”"' 
(পথের দাবী--শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়--পৃঃ ১৩১-১৩৩-_তৃভীয সংস্করণ, 
আশ্বিন, ১৩৫৪ ) 

, এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের আর এক জান্নগায় লিখেছেন কথা শিল্পী,_“ভারতী 
বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ স্ুমিত্রাদিদি 
অন্থস্থ, নবতারা গেছেম অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে ঘেতে হবে 
আমার লঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে 
রেখেচি, পরে নিয়ে চলুন । 

“কোথায় যেতে হবে? 

“মজুরদের লাইনের ঘরে । অর্থাৎ বড় বড় কারখানার ক্রোরপতি মালিকেরা 
ওষার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব নরককুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে । 
আঘ্ধ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ। 

*অপূর্বব জিজ্ঞাস! করিল, কিন্তু সেখানে কেন? 
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*ভারতী উত্তর দিল, নইলে, পথের দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে 
শুতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাঁতববর সভ্য, সরজমিনে 
না গেলে ত কাজের ধার! বুঝতে পাবেন না, অপূর্বববাবু। 

"চলুন বলিয়া অপূর্ব অফিনের পোষাক ছাঁড়িয়। মিনিট পাঁচেকেয় মধ্যে প্রস্তত 
হইয়া লইল। 

“ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বন্ত লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে 
রাখিতে অপূর্বব দেখিতে পাইয়া কিল, ওটা! আপনি কি নিলেন? 

গাদ। পিস্তল । 

পিস্তল? পিস্তল কেন? 

আত্মরক্ষার জন্যে ।৮...( এ- পৃঃ ১৮৪-১৮৫) 

এই প্রসঙ্গে আরও এক জায়গায় স্থমিত্রার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন কথাশিল্পী, 
+..এ ফাকির কথা৷ যার! কোনদিন দেশের কাজ করে নি এ তাদের কথা, 
দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদ্দের টের বড় এ তাদের কথা । এর মধ্যে এটুকু 
সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন। তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম 
করবেন থে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন দে দি কখনো 
ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনে। বালির 
শত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।”-( এ-পৃঃ ১৩৭-১৩৮) 

এতে করে বেশ স্পষ্টই বোঝ! যাচ্ছে ষে কথাশিল্পী, জনদরদী ও লুস্ম 
রাজনৈতিক মানসের অধিকারী শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে দেশের শ্বাধীনতা 
সংগ্রামে নারী-পুরুষ সমাজের উভয় শ্রেণীরই কাধে কাধ মিলিয়ে যোগ দেওয়া 
এবং এগিয়ে চল! উচিত । 

পরাধীন স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনত! লাভের জন্যে কথাশিল্পী যে কতদূর 
ভাবতেন এরং ভারতীয় জনগণের প্রতি বিজাতীয় ইংরেজদের অপমান, অত্যাচার 
ধেকি নজরে দেখতেন তা প্রকাশ পেয়েছে তার উক্ত গ্রন্থে লিখিত এক রচনাংশে । 
তিনি লিখেছেন £ 

“অপূর্ব কহিল, আমর! পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরামী নই, আমেরিকান 
নই, কোথায় পাবে! আমর] অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বন্গবার 
আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই, বলিতে 
বলিতে সেদিনের সমস্ত লাগ্না,_-ফিরিল্সী ছোড়াদের বুটের আঘাত হইতে ষ্টেশন 
মাস্টারের বাহির করিয়! দেওয়া অবধি সকল অপমান কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার . 
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দুই চক্ষু প্রদীপ্ধ হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ. অপবিজ্ঞ হয়, আমরা 
খলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,_আমরা যেন মান্য নই ! আমাদের ষেন 
শালুষের প্রাণ, মানবের রক্তমাংদ গায়ে নেই ! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, 
অ'ছি আমি আপনাদের দলে ।৮...( এ--পৃঃ ১২৭) 

স্থতরাং এট1 বেশ বোঝা যাচ্ছে ষে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহিত্যিরসে 
রপদিক হয়ে কেবল নিবিচারে সাহিত্য রচনায় কালাতিপাত করেন নি। মেই 
সঙ্গে তিনি ভেবেছিলেন পরাধীন স্বদেশের স্বদেশবাসীর দুখেছুর্দশার কথা এবং 
তা দূর করার জন্যে যোগ্য স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করা 
দরকার । তীর মনের কোণে একাধারে ছিল সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার সমন্বয় আর তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'পথের দাবী” নামক 
লর্বজনপ্রিয় উপন্যাসে । | 

এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পীর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক 
পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করলে নিতান্ত অপ্রাপঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন, 
--“দেশোদ্ধার করবার জন্তে স্ভ!ষের দল আমাকে বলপুর্বক কুমিল্লায় চালান 
করে দিয়েছিলেন ।...ঘাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। 
শ্রীঅরবিন্দের * 116 110618150 [090 1795 10 199190181 1)0965+--এ সত্য 
উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই ।-:- 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দুরদর্শা রাজনীতিকের মন দিয়ে, বুঝেছিলেন যে দেশের 
স্বাধীনতা যথার্থ বিপ্রবের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হবে। অহিংসা, ধর্মঘট ঝ৷ 
অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এ কাজ সম্ভবপর হবে না। আর তা এলেও 
ভূয়ো হবে। তার আক্কেল সেলামী দিতে হবে শোষিত ও নিপ্পেষিত হতভাগ্য 
জনসাধারণকে । তাই তো৷ তিনি “পথের দাবী” উপন্তাসের এক জায়গায় 
লিখেছেন, ণ্ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, 
অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্ত তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, 
ভারতী, অশাস্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শাস্তি! 
শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপাল! হয়ে গেছে। কিন্ত এ 
অসত্য এতদিন ধরে কার! প্রচার করেছে জানো? পরের শাস্তি হরণ করে যার! 
পরের বাস্তা জুড়ে অন্টালিকা প্রানাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই যিথ্যামস্ত্ের 
খধি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপক্রত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্রজপ করে 
করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশাস্তির নামে চমকে উঠে 
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তাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাধ! গরু অনাহারে দাড়িয়ে মরতে 
দেখেচ ? সে দীড়িপ্পে যবে তবু সেই জীর্ঘ দড়িটা ছিড়ে ফেলে মনিবের শাস্তি- 
নষ্ট করে না। তাই ভ হয়েছে, তাই ত আগ দীনদরিদ্রের চলার পথ একেবারে 
রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্রালিক! প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি 
সঙ্গে ক মিলিয়ে ধদি আমরাও আঙ অশান্তি বলে ফাদতে থাকি ত পথ পাবো 
কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, বত পবিত্র, 
যত সনাতনই হোকৃ-_মাহ্ুষের চেয়ে বড় নয়,আজ সে-সব আমাদের ভেঙে 
ফেরতেই হুবে। ধুলো ত উড়্বেই, বাপি ত ঝরবেই, ইটপাথন খসে মান্ষের 
মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত হ্বাভাবিক ।*...( এ-পৃঃ ৩২৪ ) 

এই প্রনঙ্গে বারাস্তরে আরও বিশ্লেষণ করে লিখেছেন কথাশিল্পী, “ভাক্তার 
বলিলেন, হ্যা ! তুমি জানো না, কিন্ত হুষিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আখিক 
ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্ত নয় । তার উপায়হীন কর্মহীন দিনগুলো দিনের 
পর দিন তাকে উপবাসের মধ্য ঠেলে নিষে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় 
কাদতে থাকে,_-তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে 
ভোলে, তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবন ধারণের আর সে পথ খুজে 
পায় না। ধনী সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষ! করেই স্থির হয়ে থাকে । অর্থ-বল, 
সৈন্-বল, অস্্-বল সবই তার হাতে,_মে-ই তরাজশক্তি। সেদিন মে আর 
অবছেল1 করে না,_-তোমার এ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্ঘলার জয়জয়কার 
হোক্‌ সেদিন নিরম্্ নিরক্ ঘরিপ্রের রক্তে নদী বছে যায়। 

'ভারতী রুদ্বশ্বামে কহিল, তার পরে ? 

“ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন লেই সব পীড়িত, পরাভূত, 
্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্য[কারীর দ্বারেই হাত পেতে দাড়ায় । ভিক্ষ। 
পায় । | রং 

“ভারতী কহিল, তার পন্ধে ? 

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে 1? তাএপরে আবার একদিন সে দলবন্ধ হয়ে 
পূর্ব অত্যাচারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তথন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর 
পুনরাতিণয় হয়। 

“ভারতীর যন মুহূর্তকালের জন্ত একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে 
কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা? 

“ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি জন্ধকারেও জলিয়া! উঠিল, কহিলেন, লাভ ? এই 
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ত পরম লাভ ভারতী ! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ ! বস্ত্রহীন। অন্নহীন” 
জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর: তার বুক জুড়ে ষে বিষ উপচে 
উজ্‌লে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও 
কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্রব বাধানো। যায় না, ভারতী, একট] কিছু, 
অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন । যে মূর্থ এ কথ। মানে: 
না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে» 
দেশেরও করে 1৮*€ এ: পৃঃ ৩২৫-৩২৬ ) 

রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবও চেয়েছিলেন কথাশিল্পী । কারণ 
এই দু'টি জিনিষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি আর একটির সম্পূরক । 
সামাজিক বিপ্লব না এলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব আসে না আর এলেও তা! সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর হয় না, নড়বড়ে ভিত্তির ওপর কোনরকমে দীড়িয়ে থাকে এই সত্যটুকু 
বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দুরদর্শা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যদর্শী, সামাজিক 
মানুষ এবং সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তাইতো! তিনি 
পথের দাবী উশন্যাসে ডাক্তারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “তোমাকে ত বলেছি 
ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়”_বিপ্রব মানে অত্যন্ত ভ্রত আমূল 
পরিবর্তন। রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,_দে আমার | কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু, 
সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, _-ধর্ম, 
সমাজ, সংস্কার__সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,__আর কিছু না পারো, শশি” 
কেবল এই মহাসত্যই মুক্ত কে প্রচার করে দাও--এর চেয়ে ভারতের বড় শব্র 
আর নেই,__( এ পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪ ) 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহিত্যকে যেমন মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তেমনি 
ভালবাসতেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে । এক সময় তিনি সাহিত্য হতে 
মনকে তুলে নিয়ে ত্বরাজ সাধনায় সঁপে দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 
অন্যতম জীবনীকার বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার “মানুষ শরৎচন্দ্র” নামক গ্রন্থে 
লিখেছিলেন £ 

“শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে এত গভীরভাবে শ্রন্ধ! করতেন যে তার কথামত তিনি 
রাজনীতিতে ঘোগ দেন। | 

শরৎচন্দ্র সাহিত্য ছেড়ে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় 
অনেকেই এট? পছন্দ করলেন না। কেউ পত্র দিয়ে, কেউ বা নিজে উপস্থিত হয়ে 
তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বললেন। 


ওর 
শরুৎ--+১৪ 


"শরৎচন্দ্র কোন যুক্তিই মানলেন না। তিনি বললেন, আমাদের দেশ 
পরাধীন । সকলের উচিত যুক্তির আন্দোলনে ঝীপিয়ে পড়া । আমি সাহিত্যিক, 
লাহিত্য নিয়েই থাকবো রাজনীতিতে যোগ দেব না। তাহলে উকিল__ 
ব্যারিষ্টারও তো বলতে পারেন আমরা আইন ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই 
খাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে, আমর] ছাত্র পড়াশুনা 
নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাব না। তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা! 
শনি? | 

“শরৎচন্দ্র কগ্রেমে যোগদান করে চরকা কাটা খদ্দর পরা শুরু করলেন। 
একবার মহাত্মা! গান্ধী কলকাতায় এসে “সারভেপ্ট” কাগজের অফিস দেখতে 
গেছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে চরকা কাটতে চাইলেন । 
কতকগুলি চরকা আন হুল। সকলেই মহাতআ্সাজীর সঙ্গে বসে চরক1 কাটতে 
লাগলেন, সেই দলের মধ্যে শরৎচন্দ্রও ছিলেন । 

'মহাত্মাজী শরৎচন্দ্রের সুতা কাটা দেখে খুব খুসী হয়ে বললেন, শরৎবাবু 
আপনার কাট। স্তা। বেশ মিহি হচ্ছে। 

“শরৎচন্দ্র বললেন, আপনাকে ভালবাসি বলেই আমি চরক1 কাটতে শিখেছি, 
রকাকে ভালবেদে আমি সুতাকাট! অভ্যাল করিনি ।**** 


কট ১ 


কথা শিল্পী শরতচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মানস 
ব্রন্মচারী অবপচৈভন্তয 


অনেকের ধারণ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার অন্যতম 
জনপ্রিয় লেখক | তার এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হচ্ছে তার লেখা মাহিত্য 
গ্রন্থে সংসারে নিত্য ঘটমান বাস্তব ঘটনাসযূহের সমাবেশ । সেখানে নেই কোন 
অসম্ভব রকমের কল্পনা! এবং অবাস্তব ঘটনা | নেই ঈশ্বর ও ধর্মকে নিয়ে মাতামাতি 
এবং তদের মাহীত্যকে ফেনায়িতরূপে প্রচার করার অসম্ভব প্রয়াস । | 

এমন ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। শরৎসাহিত্যে একদিকে আছে যেমন 
সত্য ও বাস্তব ঘটনার সমাবেশ তেমনি অন্য দিকে আছে কাল্পনিক ও পর্মীয় 
চিন্তার প্রকাশ। তিনি প্রায় সকল স্তরের রচনা 'অর্থাৎ প্রবন্ধ, অভিভাষণ, 
ছোটগল্প এবং উপন্তাসে ঈশ্বর ও ধর্ম প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন । এমন কি 
চিঠিপত্রেও তিনি ধর্মের কথ! বলেছেন । শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য দিলীপ কুম্বার রায়কে 
লিখিত কথাশিল্পীর পত্রে গুরুর আশীর্বদের মাহাত্ময কীতিত হয়েছে একাধিকবার । 
তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদও প্রার্থনা করেছেন। তার সছুপদেশ লাভ করবার 
আকাজ্ষ। ব্যক্ত করেছেন। ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্ধে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে 
'অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ মনন করে লিখেছেন, 
দেশোদ্ধার করবার জন্যে স্থভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে 
দিয়েছিল ।...যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি । শ্রীঅরবিন্দের 
এ)5 119619660 10210 10859 1070 061501081 1)01১55,_এ-সত্য উপলব্ধি করতে 
আর আমার বাকি নেই।**** 

“আমি কুঁড়ে মানুষ, চিঠি লিখতে ভয় পাই।-.***কিন্ত দে যাই হোক 
শ্রীঅরবিন্দ ঘা-কিছু ছোট মেসেজ দেন বা তোমাদের প্রশ্ত্রের উত্তর দেন সেসব 
যত্ব করে পড়ি, চিস্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্ট অনেক জিনিষই বুঝতে 
পারি নে খ্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে এ মনে কোরো! না যে, তীর সম্বন্ধে 
তোমার বিমুখ আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে আমি কখনো কোনে। কিছু বলেছি। তাঁকে 
দেশ শুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধ। করে, করি নে শুধুকি আমিই? আচ্ছা, "শেষ 
প্রশ্ন” পড়তে দিলে তিনি কি পড়বেন? তার মতো৷ গভীর পণ্ডিত মানুষের 


১১ 


মতামত জানতে পারলে হয়ত আমার লেখার ধারাটা একটা নতুন পথ খোজে ।» 

১৩৩৩ সালের ৮ই বৈশাখ সামতাবেড় থেকে উঁপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
আর এক উপন্তাসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষে পত্র লেখেন তার মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে তার হুক্ম আধ্যাত্মিক মানস । তিনি লিখেছেন» 

€***** দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে-_মনে আছে হয়ত আপনার 
৫১ বৎসরে যাবার দিন কুীতে ধার্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই, 
বছর দেড়েক-__-জগস্ীশ্বর করুন তাই যেন হয় । আর যেন তিনি আমার ক্লাস্তিকে 
বাড়াইয়া না দেন |... 

১৯২৮ শ্রীষ্টাব্ের ১০ ইজুন তারিখে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একটি 
পত্র লেখেন শরখচন্দ্র। তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তার সুম্ম আধ্যাত্মিক 
মানস। তিনি লিখেছেন £ 

«.....১আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে 
ভালে৷ ত? প্রর্থনা করি আপনি আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন । 
আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি ।*... 

১৯৩৬ শ্রীষ্টাব্ধের ১ল। কাতিক তারিখে সামতাবেড় থেকে কেদার বন্দ্যে- 
পাধ্যায়কে আর একটি পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র । তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তার 
স্থক্্ আধ্যাত্মিক মানস । তিনি লিখেছেন £ 

€.১,..,ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন । 
এবং একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেচি।*****ভগবান 
লেখার শক্তি আপনাকে অপর্ধাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথ। ভুললে চলবে না ষে 
এশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়। প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্তক হুয় না1,-*" 

এমনিধার1 ১৩৩৭ সালের ৭ই পৌষ তারিখের আর একটি পত্রে লিখেছেন 
কথা শিল্পী : 

“চিরদিন সময় বইয়ে দিয়েই হোলে] হন, তাই এ জীবনের সকল কাম্যই 
এলে! হাতের কাছে, কিন্তু নাগালের নীচে নাবতে আর চাইলে না। বার বার 
চিঠি লিখতে চাইলাম, বার বার দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই ছিঠি আজ 
লেখাও হোলো, কিন্তু তার ফলটুকু আর পেলাম না। হাতের বাহিরেই রঙে 
গেলো । আমার সাস্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি ক'রে ? 
ভালোবেমে খোঁজ-খবর নেবার মামলায় বিজয়ের দিকটা এ জম্মে আপনাকেই 
ছেড়ে দিলাম,_-অস্সাস্তর যদি থাকে, তখন আপিল কোরে একবার দেখবো 1,... 
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উক্ত পত্রে কথাশিল্পী “কপালের লেখা” এবং *জন্মাস্তরবাদ" প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করেছেন। এ ছুটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত। 

২৪নং অশ্থিনী দত্ত রোড, কলকাতা! থেকে প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে 
যে পত্র লেখেন কথাশিল্পী তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুক্মম আধ্যাত্মিক 
মানস । উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ 

,**ছোট বৌমা তার ঘষে যেখানে আছে লঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে পিতৃগৃহে 
ভাইয়ের বিবাহ উত্মবে যোগদান করিতে গিয়াছেন। কবে তারা ফিরিবেন 
শ্রীভগবান জানেন। ভাবি ভায়া বুড়োদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি কোন মহৎ 
প্রয়েজনে ? শ্রীপাদপন্মে একটু তাড়াতাড়ি স্থান দিলে দেখিতে, শুনিতে সকল 
দিকেই ত শোভন হয়। নই শ্রাবণ, ১৩৪৪ ।+ 

ইং ১৩।৬।২৯ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপ কুমার রায়কে শরৎচন্দ্র ষে 
পত্র লেখেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার সুক্স আধ্যাত্মিক মানস। তিনি 
লিখেছেন--“তোমার বয়সে আমি চার্‌-চার বার সন্গ্যাসী হয়েছি ।৮... 

“বৈকুষ্ঠের উইল” নামক উপন্তাসে কথাশিল্পী শরৎচন্ত্রের হুক্ম আধ্যাত্মিক, 
মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন £ 

4...ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হুবে বই কি বাবু। 

গৌকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া! কহিল, তবে তাই বলনা! আর 
এই মাণ্টী ! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাঁক্‌ না কেন? তুই কেন উইল, 
করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হলো]? ধন নেই? 
তিনি দেখচেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে-_-তীর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে 
না?? ...( বৈকুষ্ঠের উইল-__পৃঃ ১২৯) 

“দত্ত” উপন্যাসের এক জায়গায় কথাশিল্পী ও ক্ষ আধ্যাত্মিক মানসের 
অধিকারী শরৎচন্দ্র লিখেছেন £ “মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান 
'তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া) সমবেদন। প্রকাশ 
করা উচিত।” (দত্তা-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_পৃঃ ৪৭, তৃতীয় সংক্করণ ) 

“অনুরাধা” নামক ছোট গল্পেতেও শরৎচন্দ্রের সুক্ম আধ্যাত্মিক মানসের 
স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েছে । উক্ত গল্পের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন £ 

*...বিজয়ের কাছে উত্তর না পাইয়া সে বলিতে লাগিল, ভগবান জানেন 
আপনার বিরুদ্ধে কারে! কাছে আমি একটা কথাও বলিনি। বললে আমার 
ন্যায় হতো, আমার মিছে কথা হ'তো। গাঙ্গুলিমশাই ঘদ্দি কিছু বলে থাকেন 
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মে তার নিজের কথা, আমার নয়। তবু তার হয়ে আমি ক্ষম। প্রার্থনা করি 1১... 
( অনুবাধা--পৃঃ ১৮৩-১৮৪ ) 

“সতী' নামক ছোট গল্পের এক জায়গায় লিখেছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ; **** 
তাহার নিজের স্বামী টিকির গোছ! ও শ্রীগীতার মর্শার্থ লইয়া মাতিয়! উঠিবার 
পূর্বব পর্্যস্ত ত্তাহাকে অনেক জালাইয়াছেন।১.."( সতী-পৃঃ ২২৫ ) 

গল্প, উপগ্যাস, চিঠিপত্র ইত্যাদি রচনায় যেমন সক্ষম আধ্যাত্মিক মানসের 
অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শ্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে 
তীর লেখ] বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভাষণ, অভিভাষণ ইত্যাদিতে । 

১৯২২ লালের ১৪ই জুলাই তারিখে হাবড়া জেলা-কংগ্রেম কমিটির সভা- 
পতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণে কথাশিল্পী ও হুন্মু আধ্যাত্মিক মানসের 
অধিকারী শরৎচন্দ্র বলেছেন £ সত্য গোপন কর! আত্মবঞ্চনারই সমান ।” ( স্বদেশ 
ও সাহিত্য )- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__আমার কথা--পৃঃ ২- দ্বিতীয় সংস্করণ ) 

“সত্য” হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার অন্যতম অঙ্গ । সত্য নিরাকার ব্রন্মের অন্যতম 
স্বর্ূপ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ হচ্ছে নিরাকার ব্রদ্ষের স্বরূপ। তাই সত্যের 
পথে ধিনি পধিক তাঁর পক্ষে জাগতিক সংসারের সবরকম মিথ্যা, ভয়, প্রতারণা 
ইত্যাদি কপট বৃত্তি অনায়াসে ত্যাগ করা সম্ভব । 

কথাশিল্পী ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্ট্িটিউটে পঠিত অভিভাষণে 
“স্বরাজ সাধনায় নারী” প্রসঙ্গে যে কথা বলেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 
অস্তধ্যামী ভগবানের প্রতি তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্বা। তিনি বলেছেন £ 

“আজ ধারা ত্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুড়ে মরছেন--আমিও তাদের একজন 
কিন্তু আমার অন্তর্ধ্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না । কোথায় কোন্‌ 
অলক্ষ্যে থেকে ষেন তিনি প্রতিমুহূর্তেই আভা দিচ্ছেন এ হবার নয়। যে 
চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহাম্থৃভুতি নেই, এই সত্য 
উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যস্ত যাদের দিইনি 
তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শ্তদ্ধমাত্র চরক] কাটতে বাধ্য করেই এত 
বড় বস্ত লাভ কর! যাবে না। মেয়ে মানুষকে আমর! যে কেবল মেয়ে করেই 
রেখেছি, মান্য হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়! 
চাই-ই 1”, 

এতগুলি উদ্ধৃতির দ্বার এটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ষে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 
কোন অংশেই নাস্তিক ছিলেন ন1। 
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সাহিত্যিক ও অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র রায় তার “শরৎচন্দ্র নামক গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে লিখেছেন £ 

“শরৎচন্দ্র অনেক পময় বন্ধুমহলে নিজেকে একজন ঘোরতর নাস্তিক' বলে 
পরিচয় দিতেন। এ কথা যেমন তিনি মুখে বলতেন, তেমনি আনার কখনো 
কখনো চিঠিপত্রেও লিখে জানাতেন। কিন্তু এইভাবে তিনি নিজেকে নাস্তিক 
বলে পরিচয় দিলেও, আমলে তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন না। এ ছিল তার 
আন্তিকতারই একট! অতি-বিনয়। তাই তার নাস্তিক্যের প্রচারট। ছিল একাস্ত 
ভাবে মৌখিক ও বাহিক। এই মৌখিক কথার আড়ালে তার অন্তরে ফন্তধারার 
মতই ঈশ্বরভক্তির একটা গোপন শত নিরস্তর প্রবাহিত হ'ত। তিনি ছিলেন 
সত্যকারের একজন ঈশ্বর-বিশ্বাপী ধামিক মানুষ । 

“শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবন্দের কাছে কথা-প্রসঙ্গে, যেমন প্রায়ই নিজেকে নাস্তিক 
বলতেন, তেমনি একবার তিনি সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন । . কেদারবাবুর 
যুক্তির কাছে সেদিন তার নাস্তিক্যের আবরণ খদে গিয়ে আস্তিকতাই প্রকাশ 
পেয়েছিল। এই নিয়ে সেদিন কেদারবাবুর সঙ্গে শরতচন্দ্রের ষে কথোপকথন 
হয়েছিল, ক্দোরবাবু নিজেই সে কথা তার “শরৎ-কথা” প্রবন্ধে লিখে গেছেন। 


তিনি লিখেছেন-_- 

“তীর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তার অন্ুরুক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়! 
স্বাভাবিক... 

তার সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ । কথাপ্রসঙ্গে বললেন_ মুক্তির 
আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন ? 


£ব্ললুম__-সেটা বল! কঠিন, হয়ে গেলে অ-লাভ নেই তে! তবে ঝঞ্ধাট 
থেকে কতকট। মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা । ওই সঙ্গে দেশের লোকেও 
ষে কিঞ্িৎ মুক্তি না পায়-_-তাও নয়"** 

ধএই যেঠিক বলেছেন__বলে হাসলেন । বললেন-_-আমাকে নাস্তিক বলে 
অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়? 

'বললুম--অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনান 
সঙ্গে পরিচয় । তাতে যে ছাপা! হয়ে গিয়েছে_-আপনি পরম আস্তিক। . 

--কে বললে, কোথায় ? ভুল কথা-_ 

_-ষা! নিয়ে কথ। শুনতে পাই, সেই “চরিত্রহীনেই" রয়েছে-__দিবাকর গৃহদেব্ত! 
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নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের 
বেদনা! এড়াতে পারে নি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য 
সাশ্রক্ষম! প্রার্থন। ন! করে বাড়ী ফিরতে পারে নি। এই সামান্ত ঘটনাট! নাস্তিক 
বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হত না। আপনি পারেন নি.*' 

-_ও কিছু নয় কেদারবাবুং লেখকদের অমন অনেক অবান্তবের সাহায্য 
নিতে হয়, এঁ'একটাই এত| 1... 

__বনুৎ আছে। জগতে অবাস্তবও ৰহুৎ আছে। মন প্রিয়ট1 ধরেই চলে। 
'ওই বই থেকেই বলি ;-_-আপনার সাধের স্ষ্টি কিরণময়ীকে একটি ইন্টেলেক- 
চুয়াল জায়েণ্ট বানিয়েছেন, আবার স্থষমাকে ( পশুটিকে ) হি'ছুর ঘরের একটি 
সরল বিশ্বাসী প্রতিম! গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিশ্প্রভ হয়েই 
ফিরেছিলঃ এটা করলেন কেনে! ?.**** 

_ আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না, তাহলে সাবধান 
হতুম 1... 

-_-অনেকেই দেখেন, ধার ভাল লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকের! 
অতি সাবধানী, তীর মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। ত্থরমাতে 
মাধুর্য রয়েছে-_-ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া। 

--যান্‌ যান্‌ ব্লো হয়েছে, নমস্কার! দেখতে যেন পাই। ভ্রুত চলে 
গেলেন ।” ( ভারতবর্ষ---ফাল্তুন, ১৩৪৪) 

“উদ্ধত অংশটি থেকে দেখ। হায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় 
দিতে গেলেও, কেদারবাবুও .উদ্দাহরণ -এবং যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন-_ 
তার মুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেটা আদৌ তীর অন্তরের কথা নয়। 
শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর কাছে এইভাবে ধরা পড়ে গেলে, নেদিন তখন তাঁর 
্যান্‌ যান, বলে সরে পড় ছাড় আর উপায় ছিল ন11১..( শরচন্ত্--১ন খপ্ড 
- গোপাল চন্দ্র রায়__পৃঃ ৪৪২-৪৪৩ ) 

উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখেছেন গোপাল রায়,...তিনি দেশবন্ধুর 
সহিত দিল্লী যান। দিজী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন ন। হয়ে ফেরেন নি। 
তীর সঙ্গীদের অন্ততম ছিলেন, আমার জনৈক বন্ধু । তার কাছে শুনেছি-_ 
আমাদের শরৎচন্ত্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রনেত্রে গড়াগড়ি 'দিতে দেখে 
পকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও' মে দৃশ্ঠ দেখলে আস্তিক 

পান, 


২১৩ 


“শরতচন্দ্রের ভক্ত মনের এ একটা বড় পরিচয় । আর শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে 
গোবিন্দজীর মন্দিরেই শুধু সাশ্রনেত্রে গড়াগড়ি দেন নি, তিনি তার 
নিজের বাড়িতেও একথানি ঘরকে বিষুমন্দির করে তুলেছিলেন । তিনি বাড়ীতে 
রামরুষের একটি মৃতি স্থাপন করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিজে নিয়মিত, পৃজা 
করতেন। দেশবন্ধু শর্চন্দত্রকে রাধাকৃষ্ণের এই যুতিটি দিয়েছিলেন ।”... 
€ শরৎচন্দ্র_-১ম খণ্ড গোপাল চন্দ্র রায়-_পৃঃ ৪৪৬) 

শরৎচন্দ্রের মাতুল হ্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর “শরৎচন্দ্র জীবনের 
একদিক" গ্রন্থে লিখেছেন £ “অনেক বেল! পর্ষস্ত দেখা নাই, ব্যাপার কি? 
দুইজনে খুঁজিতে বাহির হুইয়! পড়িলাম। 

“কিছু দুরে একট প্রকাণ্ড গাছের নীচে অমানুষিক ভিড় জমিয়াছে ; একদল 
ঘোর কষ্কবর্ণ বাউল এক গৌবাঙ্গিনীকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য ও কীর্থন 
করিতেছে । 

“শরৎ তাহাদের পাশে বসিয়। গভীর অভিনিবেশের সহিত কীর্তন শ্তনিতেছেন 
এবং সেই আনন্দেই মগ্ন । ন্মানাহারের কথা সেই মগ্তার মধ্যে মনে আসাই 
সম্ভব নহে। 

“আমাদের কথার অস্কুশে তাহার চৈতন্য হইল। 

--আর রোজই তো! নাই খাই। শোন না ; দেখ কি ভক্তি এদের... 

“ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, এই কীর্তনীয়াদের সহিত 
ভাবোচ্ছাসে শ্রোতাটির অনেক অশ্রই উচ্ছৃমিত হইয়াছে । 

“ফিরিতে ফিরিতে শরৎ বলিলেন 

_-'আহা। যদি ওই ভক্তি, ওই তন্ময়তা1 আমি পাই। 

»তাহলে? 

--'আমার মান, যশ, টাকা-কড়ি, সমস্ত দিয়ে দি আমি ওর এক কণাও 
পাই তো....ধন্ত হয়ে যাই! 

--“ওদের দূলে ভিড়ে গেলেই পার। 

--“তা যদি পারতুম। 

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল 1১... 

এত সব প্রমাণ সত্বেও কি বলা যায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নাস্তিক বা ঈশ্বর- 
'অবিশ্বাী ছিলেন? 


শরত্চন্দ্র ও শরংসাহিত্য 
রমেজ্জ নাথ মল্লিক 


শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য খাঁটি বাঙালিয়ানার কথাশিল্পী ও বথাশিক্প। 
শরৎচন্দ্রের জীবন প্রবাহে আড্ডা প্রিয় বাঙালি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া ধার। 
আবার শরৎসাহিত্যে বাঙালি ঘরের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না। আনন্দ-বেদনার, 
ছায়া! চোখে পড়ে । তার প্রথম জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিসপিল পথে প্রবাহিত 
হয়। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে রাঙিয়ে শরৎচন্দ্র গল্প 
উপন্তাসে পরিবেশিত । বোধ হয় তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচন শ্রীকান্তের 
প্রথম পর্বের চিত্রগুলৌতে তীর বাল্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ও কিশোর মনের 
কোমল অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাত সহৃদয় রসমূতি পরিগ্রহ করেছে। তাঁর অনেক 
গল্প-উপন্তামেও আত্মকাহিনীর আভাস লুকিয়ে আছে বলে অনেক সমালোচকের 
মত। শরৎচন্দ্রের লেখায় বিশ্তদ্ধ ঘরোয়া! রোমান্স্‌-রস বা গল্প-রস স্ট্ির মধ্যেও 
দেখা যায় সমাজকে প্রচলিত প্রথার দ্বারা নয়, চিরস্তন হৃদয়বৃত্তি ও সার্বভৌমিক 
স্তায়নীতির দৃষ্টিতে বিচার করার একটা প্রবণতা । জীবনে অন্ধ সংস্কার-চালিত 
সমাজের অনেক হাদয়হীন নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন বলেই 
তীর হুষ্ট সাহিত্যে সমাজের কৃত্রিম অংশটার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
তাই শরৎচন্দ্রের 'পল্লীনমাজ' “অরক্ষণীয়।” ইত্যাদি গ্রন্থে সমাজের অন্ধ আবিলতায় 
নিম্পেষিত মানুষের দুঃংখবেদনার সকরুণ ইতিহাস গভীরভাবে পাঠকমনকে 
আলোড়িত 'করে। শরৎচন্দ্র তাদের সুখছুঃখ চিত্রিত করেছেন যেন তাদেরই 
একজন হয়ে-_এই সহব্যথীর হয়ে সদবেদনাই শরৎসাহিত্যের বড় কথা। 

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সার্থক নাম রেখেছিলেন- শরৎচন্দ্র । 
জন্ম হয়েছিল ছগলী জেলার দেবানন্দপুরে ১২৮৩ মালের ৩১ শে ভাত্র শরৎকালে। 
অথচ তখন বাংলা সাহিত্যে বস্কিমচন্জ্রের কটাক্ষে ও রোম্যান্স রসের বর্ষনে- বর্ষা 
কাল।.. বংকিমী উপন্াদের জমকালো! চরিত্রগুলো! বাঙালি পাঠরুদের 'কাছ থেকে 
প্রায় আনেক সময়েই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে । রবীন্দ্রনাথ বলেন কথা-সাহিত্যে 
কাব্যিক রবিদীপ্চি নিয়ে। এই লময় ৰাঙালী পাঠককে শরৎচন্ত্রের লাহিত্য, 
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জীবন গহণের এক নিিগ্কতার সন্ধান দিলে। শারদীয় রাত্রির নীল নির্মল 
আকাশের বুকে চাদের আবির্ভাবে প্রকৃতির নগ্ন বাস্তব রূপ চিত্রিত হয়েছে 
সাহিত্যিক মূন্সীয়ানার কল্পনা-তুলির মায়াম্পর্শে । 

শরৎচন্দ্র দরদী মানুষ৷ তার দরদী মনের পরিচয় রেখেছেন প্রতিটি, 
উপন্যাসের চরিত্রস্থটিতে। হৃদয় দিয়ে তিনি হৃদয়কে অন্ভব করতে চেয়েছিলেন । 
অন্ভূতিপ্রবণ, সচেতন হৃদয়বত্তার পরিচয়ে শরৎসাহিত্য শরৎচন্রকে অমর করে 
রাখবে। ছুখে দারিক্র প্রপীড়িত নীচুতলার মানুযদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রশস্ত হৃদয় 
নিয়ে মিশেছিলেন। তার গল্প উপগ্তাসের চরিভ্রগুলোকে তিনি সেখান থেকে 
সংগ্রহ করে সাহিত্য পাঠকের কাছে চিরন্তন রস-সামগ্রী রূপে বাংল! সাহিত্যে রেখে. 
গেলেন। বেদনা চাষীর কাহিনী মহেশ বাংল! গণ-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ । 
শরৎচন্দ্র রচিত চরিত্রগুলো! সত্বন্ধে পাঠকের সন্গেহ গৎন্থক্য প্রবল। রমা» অভয়া 
রাজলম্ষ্মী, কমলা, অচলা সাবিত্রী ইত্যাদি শরৎচন্ত্রীয় নারী চরিত্রগুলোর মূল 
উৎস কোথায়--সেগুলো কি লেখকের শ্বকপোল কল্পিত, ন। প্রকৃতই রক্তমাংসের 
শরীবে লেখক তাদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন? জিজ্ঞান্থুর দৃষ্টি নিয়ে শরৎ সাহিত্যের 
পাঠককে অনুরূপ প্রশ্ন করতে প্রায়ই শোন! যায়। এ নিয়ে আজকের দিনে 
গবেষণাও কেউ কেউ কয়ছেন। তের মতে শর্খচন্দ্রের স্থষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে 
শরৎ জীবনের যো প্রত্যক্ষ । অভিজ্ঞতা নিয়েই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য স্্ি। 
তাই শরৎসাহিত্যের আবেদন পাঠকের হৃদয়-অতল স্পর্শ করে। 

শরৎচন্দ্রের জীবন উপলব্ধির পাকা ফলল-_তীর সাহিত্য । শরৎচন্দ্র নিজেই 
বলেছেন, “সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে ন1 কিছুই, যার বঞ্চিত, যারা দুর্বল, 
উৎগীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কথনে! হিসাব নিলে না, নিরুপায় ছুঃখ- 
ময় জীবনে যারা কোনোদ্দিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের. 
কিছুতেই অধিকার নেই,--এদেের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে 
আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে ।” এখানেই শরৎচন্দ্র তান. 
সাহিত্যের পরম ও চরম কথ! বলেছেন। 

শরত-সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে হ'লে শরৎচন্দ্রেপ্র নিজের কথাতেই ফিরে! 
আগতে হবে। ৫৩-্তম জন্মো্সবের তাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন--“নানা.. 
অবস্থা-বিপর্যয়ে একদিন নান! ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি. 
ষে কিছু পৌছায়নি তা নয়, কিন্ত সেদিন যাদের দেখা পেয়েছিলাম, তারা সকল 
ক্ষতি আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাৰা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটক য়েখে. 
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-গেছে, ক্রটি বিচ্যুতি অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার ষে- 

বন্তটি আসল মান্য-_-তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে-_-সে তার সকল অভাব 
সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান 
নাকরি।” শরৎচন্দরের এই সাহিত্যিক মানসের ও জীবনদর্শনের পরিচয় শরৎ" 
সাহিত্য পাঠকের কাছে অনেকখানি মুল্যবান বলেই মনে হবে। দরদী হৃদয় 
নিয়ে কেমন ক'রে মানুষের আত্মা পরমাত্মার পর্যায়ে ফেলে ভালোবাস! যায়, 
শ্রদ্ধা করা যায়, এখানে এই দু'ছত্রে শুধু কেন, শরৎচন্দ্র সারা জীবনভোর সাহিত্য 
সাধনায় সে কথ প্রমাণ ক'রে গেছেন। প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসে ও প্রবন্ধে এই 
প্রাণ-প্রাচূর্ধের আভাস সর্বজন লমাদ্রিত। শরৎ্চন্দ্রের উদ্ারনৈতিক মন চির 
দিন হাদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করে তবেই জীবনের খাঁটি অংশটিকে 
গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে সামাজিক চোখে অন্ধ কুসংস্কার কোন দিন বাধা 
হয়ে থাকলেও অন্তর দৃষ্টির চোখে তখন সব সংস্কারমুক্ত। অন্তঃসলিলা 
'ফন্তুর মত মানুষের অন্তনিহিত প্রেমকে তিনি মহৎ-মহিমায় প্রতিষ্ঠীত করতে 
চেয়েছিলেন সমকালীন সমাজকে শ্বীকার করেই । 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তবে "্গৃহদাহে অচল ম্বামীর গৃহত্যাগ করে 
সরেশের সঙ্গ নিয়েছে কেন? সেখানেও একটি যুক্তি আছে। অচলা কি 
পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। মুণালের সঙ্গে 
মহছিমের সম্পর্কের কথ। নিয়ে পূর্বাপর ঘটনাগুলোকে গভীরভাবে বিচার করে 
দেখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্র এখানে অচলার হৃদয়াবেগে অন্তরের 
শ্রোতকে ব্যাহত করতে চাননি কিন্তু অচলাকে তাই বলে একেবারে নীচেও 
নামিয়ে দেননি ।. পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাবে তাকে চালিত করেছেন । 
'সতীর মত চিন্তায় রেখেছেন স্বামীকে । এবং গৃহদাহের শেষে আবার স্বামীর 
কাছে অচল্াত্র আত্ম সমর্পণ করিয়েছেন । এমনি ক'রে অনেক ঘটনার মধ্যে 
দিয়েই শরত্চন্দ্রকে বল! যেতে পারে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সামাজিক রক্তমাংসের 
মানুষের চরিত্র স্থষ্ি করেছেন । 

'ষেমন সব যুগে লব দেশেই সমকালীন জীবনধারার প্রভাব সাহিত্যে দেখা যায় 
শরতচন্দ্রের সাহিত্যেও সেই প্রভাব কম বা বেশি যাই বলা যাক না কেন তা 
পষ্টই প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রান্গ সমাজের প্রভাব তিনি তাই . অনেক উপপ্ভাসেই 
থা ক'রেছেন। ক্রি তীর সমকালীন সমাজ ছন্দের প্রভাবেই বল! যেতে পারে। 
"এখানে শরৎ-সাহিত্যের একজন সমালোচকের উক্তি উল্লেখযোগ্য । তিনি 
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বলেছেন “আমাদের মনে ছুই স্তরের অনুভূতি আছে। একটা অনুভুতি, 
আমাদের বুদ্ধি সংস্কার ও সমাজ হইতে পাওয়। যায় আর দ্বিতীয় ও গভীর স্তরের 
অন্থভূতির প্রেরণা আসে অবচেতন আত্মার নিকট হইতে । শরৎচন্দ্রের প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে এই পরম্পর বিরোধী শক্তির ছন্বের চিত্রণে ৷” 

শরতচন্দ্রের বাংল! সাহিত্যে চিরভ্তন দানের কথা প্রমথ চৌধুরী সুন্দর ভাষায় 
বলেছেন শরৎ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই । তিনি লিখলেন “আজকের দ্িনে আমাদের 
জিজ্ঞাস! হচ্ছে কি কারণে শর-সাহিত্য এত লোকপ্রিয় হল ? এর অবশ্য নানা 
কারণ আছে-_আমিও শুধু ছুটি স্প্ই কারণের উল্লেখ করতে চাই। প্রথম, তার 
ভাষ!। গল্প গড়গড়িয়ে বলা চাই যাতে ক'রে কথ্যবস্ত পাঠকের মন আকুষ্ট: 
করে। ছোটো গল্পে বাক্যের কারিগরির স্থান আছে, বড়ো গল্পে নেই। 
শরতচন্দ্রের ভাষা মহজ সবল ও সচল আর তার “ফলো” আছে । আর তীর লেখার 
দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে তার নভেল কোনো ইংরাজি নভেলের নকল নয় । এই 
বাঙালি সমাজে ঘা ঘটতে পাবে ও ঘটে তাই তার কথার একমাত্র উপাদান । 
বর্তমান সমাজ তিনি চোখে দেখেছেন ও আর পাঁচজনকে দেখিয়েছেন । অবশ্ঠ' 
তাঁর রূচিত বাঙালি সমাজ ফোটো নয়, চিত্র ।৮ 

শরৎচন্্র তার জন্মোৎসবের এক ভাষণে নিজের সাহিত্যিক স্থষ্টির বিষয়ে এই 
কথাই বলেছিলেন “গোটাছুই শব আজকাল প্রায় শেন! যায়, আইডিয়ালিট্টিক 
ও রিয়ালিষ্টক। আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লোক । এই ছুর্নামই- 
আমান সবচেয়ে বেশি । অথচ কি ক'রে ষে এই ছু'টোকে ভাগ করে দেখ! ঘায়' 
তা আমার অজ্ঞাত।"**প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবন্থ নকল করা ফটোগ্রাফী হতে 
পারে, দে কি ছবি হবে? এখার্নেই কথাশিল্পী তাঁর কথাশিল্পের খাটি পরিচয় 
রেখে গেছেন। এই তো! শরৎসাহিত্যের ও শরত্মানসের সত্যিকারের সাহিত্য 
শিল্প বিচারের প্রথম জানার কথা । শরৎ-সাহিত্য তাই আমাদের শুধু বুদ্ধির 
ও চিন্তার খোরাকই ঘোগায় নি, চিরস্থায়ী মনের স্থতিপটে দ্িদ্ধ ছায়ার কোমল: 
রেখাপাত করে। 
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শরৎচন্দ্র 
জনৈক বাঙালী মুসলিমের দৃষ্টিতে 


ভঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস 


হাওড়া ষ্টেশন । খড়গপুর লোকাল ট্রেনে উঠে বসেছি। পাশের লোকটি 
এনিবিষ্ট-মনে শরত্রচনাবলী পড়ছেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি 
আমারই কলেজ-জীবনের সহপাঠী করিম শেখ । 

বহুদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখ । উৎসাহে আমি একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলাম, 
“আরে ! করিম শেখ সাহেব যে! কোথায় চলেছেন ? 

করিম দাহেবও সমান উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন,__বালিচকে | সেখানেই 
'তো আমার বাড়ী । 

আমি বল্লাম_-ভালো হল। দেউলটি পর্বস্ত বেশ কথায় কথায় যাওয়। 
'যাবে। আমি. শরৎবাবুর ভিটে দেখতে যাচ্ছি। 

ট্রেন ছাড়ল। উভয়ের মধ্যে কুশল লেন-দেন হল। কে কোথায় কি করি 
"সে পরিচয়ও নেওয়া-দেওয়া হছল। করিম শেখকে শরতচন্দ্রের লেখা পড়তে দেখে 
'আমার জিজ্ঞাস্থ মন যা চাইছিল আমি সেই প্রনঙ্গ টেনে এনে জিজ্ঞাসা কূরলাম, 
ইদলামি দৃষ্টিতে আপনি কিভাবে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করেন? 

শেখ সাহেব মাথার ফেজ টুপীট। খুলে পুনরায় ঠিক করে বসিয়ে বললেন,__ 
শারংচন্দ্রের মূল্যায়ন বলতে তো শরৎ্চন্দ্রের সাহিত্যের মূল্যায়নের কথ! বল্ছেন ? 

আমি বল্লাম,--্থ্যা, প্রথমতঃ তা-ই বলুন। 
-ফরিম-_আমি তো সাহিত্য নমালোচক নই,_-একজন সাধারণ পাঠক মাত্র । 

তা ছাড়া শরৎ-সাহিত্যের কতটুকুই বা! পড়েছি। 
লেখক- যতটুকু পড়েছেন ত! আপনার কেমন লেগেছে? 
করিম--মোটামুটি। 
'লেখক-_ আপনার এ উত্তরে আমি খুশী হতে পারলাম না। 
-করিিম- খুশী হওয়ার মতন উত্তর চাই? 
এলেখক- সত্য উত্তর চাই। 
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করিম- আমি মিথ্যা বলি নি। 
'লেখক- মোটামুটি বল্তে কিছু স্পষ্ট বোঝা! যায় না। 
'করিম- বুঝিয়ে বলা মুস্কিল । 
লেখক- ধরুন তারাশঙ্করের চেয়ে ভালো কি না? 
করিম-_ছৃ'জনের তো! একই লেখা নয়। শরৎচন্দ্রের তুলনা শরৎচন্দ্র নিজেই । 
লেখক--শরতচন্দ্রের কোন্‌ লেখা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে? 
করিম- বেশ কয়েকটি জায়গা! ভালে লাগে। 
দেখলাম করিম সাহেব স্পষ্ট জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি নাছোড়-বান্দ। 
আমি নিদ্দিষ্ট করে জিজ্ঞাসা কর্লাম,_ 
শ্রীকান্ত গ্রন্থের গহরের চবিত্র-চিত্রটি আপনার কাছে কেমন লাগে ? 
করিম- বাস্তব চিত্র বটে। তবে সব বাস্তব চরিজ্রের সবদিক সমাজের 
সাম্নে পুনরুথাপন করার পক্ষপাতী আমি নই। 
বুঝলাম আমার কথা এবারে করিম সাহেবের ইসলামি চিস্তাধারায় পরশ 
করেছে । আমি প্রশ্ন করলাম,-কেন 2 ৰ 
করিম-_যে বান্তব-চিত্র সমাজের লোককে ন্যায়-নিষ্ঠ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে 
নিতে প্রলুব্ধ করে, ত৷ সমাজ-সমক্ষে না আনাই সাহিত্যিকের পক্ষে গৌরব- 
জনক কাজ । | 
লেখক- এইভাবে যে সাহিত্যিক বাস্তব মাজ চিত্রকে বাদ দেবেন তাকে একচস্ষু 
হ্িণ বল্তে হবে। এইরূপ পলায়নী-প্রবৃত্িকে উৎসাহিত করা কি 
. অপরাধ নয়? 
করিঞ--.ষে সাহিত্যিক, সমাজকে সারি কল্যাণ-কর কিছু দিতে পারেন না 
যে সাহিত্যিক, জীবনে চলার পথে সহযোগী হিসাবে সমাজকে গতিশীল 
করার ভূমিকা নিতে পারেন না, __সাহিত্য-জগত থেকে তার অপসারিত 
হওয়াই বাঞ্ছণীয়। 
লেখক-_সাহিত্যিক কি সমাজ-সংক্কারের ভূমিকা নেবেন? 
করিম-_-পরোক্ষভাবে তা-ই বটে। 
.লেখক-_তাহলে সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কীরকের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? 
“করিম - সাব্বিক কল্যাণকর আনন্দদানের মাধ্যমে লাহিত্যিক সমাজের সমস্ত] 
লমাধানের সন্ধান দেন। অমাজ-সংকারক সমাজের সমশ্তার সমাধান বাস্তবে 
রূপায়িত করেন মার। 
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লেখক--গছরের চরিজ্রচিত্রনে এমন কি বাস্তব ঘটন! দেখলেন যা'আপনার 
চিস্তাঘবর্শের বিরোধী ? 

করিম--গছর সরল হৃদয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্লোভ,_-ভালো কথা ;' কিন্ত 
মূরারী, পুকুরের আখড়ার বৈষ্ণবী কমললতার জহিত গহরের প্রীতি-সম্পর্কের 
যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বাস্তব হতে পারে কিন্ত সমাজের সাধারণ লোক 
অবৈধ প্রণয়াবেগে উৎসাহিত হতে পারার সম্ভাবনা আছে বলে সাহিত্যে 
এরূপ চিত্র অঙ্কন সর্বথ! পরিত্যাজ্য । 

লেখক - রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখে কৃততিবাসকে হারিয়ে দেবার নেশা। 
মুসলিম গহরের পক্ষে অপরাধজনক বলে মনে করেন কি? 

করিম-_এতে মুসলিম মানসিকতা আহত হয়েছে। 

, লেখক--কেন? 

করিম__রামায়ণে দেখি নিষ্পাপ শীত! পরিত্যক্ত! হয়েছেন। তিনি নিরপরাধিনী 
হয়েও শাস্তিপ্রাপ্ধা। ইসলামি আদর্শে কখনো! কোন নিষ্পাপ মহিলাকে 
শান্তি দান অনুমোদন করে না। 

লেখক--সব ঘটনা"ই তো! তাহলে কোনো না কোনে] মতবাদের বিষয় ! 

করিম- ধর্মীয় আদর্শে ঘা অনুমোদন করে না তা সমাজকে সাব্বিক কল্যাণকর 
কিছুই দিতে পারে না । অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শে অকল্যাণের কোন স্থান 
নেই। অতএব সাহিত্যিককে আগে অবশ্যই ধর্মপরায়ণ হতে হবে। ধর্ম- 
পরায়ন ব্যক্তির সুষ্ট সাহিত্য সমাজের লৌককে যতটুকু আনন্দই দিক-_ত! 
প্রকৃত আনন্দ ; সে সাহিত্য প্ররূত সাহিত্য-গুণ-সমৃস্বিত। 

লেখক--এক ধর্মের কাছে যা অনুমোদিত অন্য ধর্মের কাছে তা অনুমোদিত 
নাও হতে পারে। টি রিটন রর? সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বী 
সাহিত্যিকের ধন্দ অশ্শ্স্তাবী । 
করিম-_াব্বিক কল্যাণই ইসলামের আদর্শ যা বিশ্বময় ব্যাণ্ড। সেখানে ধর্ম 
ছুটি হতে পারে না। সেখানে ছন্ৰ মানে ধর্মের লঙ্গে অধর্মের হন্দ। 

লেখক_কিন্তু আদশে'র জন্ত কম আনন্দ লাভ করতে মাহুয ধৈর্ষসীল 

নয়। 

'করিম--আর্দশ-অনুসারী সামগ্রিক কল্যাণ-ভিত্তিক আনন্দ পরিবেশনের মাত্রা 
কম হলেও নিঃসন্দেহে তা ভালো! । পরিবেশনায় দৃষনীয় আনন্দের প্রাচুধ্য 
থাকায় লোককে ধৈর্ধহারা হতে উত্তেজিত করছে। তার] আদর্শ 
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হচ্ছেও। এই দুষ্ট ধার! বন্ধ করে আদর্শ-অনুসারী সামগ্রিক-কল্যাণ-ভিত্তিক 
আনন্দ পরিবেশনার মাধ্যম হিসাবে সাহিত্য স্থট্টি হলে আস্তে আস্তে মানের 
রুচিরও পরিবর্তন হবে। আমার অভিমত, অবিলম্বে এমন কি এখনই তার 
সুত্রপাত ব্যাপকভাবে হওয়] চাই। ৰ 

বুঝলাম করিম শেখ সাহেব ধর্মীয় আদর্শের বাহিরে একচুলও আসতে চান না। 
আমি জিজ্ঞাসা, করলাম, _-মহেশ গল্পটি আপনার নিকট কেমন লাগে? 
করিম সাহেব বেশ উতৎ্সাহ-সহকারে বল্লেন--খুবই ভাল লাগে। 

লেখক-_-গফুর কোন এক কলাই-এর কাছে মহেশকে বিক্রী করতে চেয়েছিল। 
অর্থাৎ সে জেনে শুনেও গো-হত্যার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। সেট! কি 
তার অপরাধ নয়? 

করিম-_যে সমাজ-ব্যবস্থায় ছুস্তর প্রান্তর-_গভীর অরণ্য থাকতেও গোরুর জন্য 
উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই-_-শুধু আনুষ্ঠানিক গো-পৃজার 
ব্যবস্থা রয়েছে, সে সমাজে এটিই বাস্তব ঘটন1। 

লেখক- শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন, বিরাজবৌ প্রভৃতি আমার খুব 
ভালো লাগে। আপনার অভিমত কি? 

করিম-_এগুলি আমার ষে একেবারেই ভালে লাগে না--তা৷ নয়। কালিদাসের 
অভিজ্ঞান শকুস্তলম, শেক্সপীয়রের ওথেলো* ভিক্টর ছগোর লে মিজারেবল 
ইত্যাদি ষেমন ভালে! লাগে এও তেমনি । 

লেখক- “বক্তব্যটি আব 'একটু বিশদভাবে বলুন । 

করিম-_ইংলগ্ডের শেক্সপীয়রের রচনায় ইংরেজ সমাজের চিত্রই বর 
প্রতিফলিত হয়েছে । একজন ইংরেজ তার পরিচিত সমাজচিত্রের চরিত্রগুলি 
ষত গভীরভাবে, আস্তরিকভাবে অন্থভব করবেন--আম্রাদদের পক্ষে তাকি 
সম্ভব? 

লেখক-_-তা বটে। কিন্ত আপনিও বাঙালী আবার শরৎচন্দ্রও বাঙালী বটে ! 

করিম-_মানুষ হিসাবে ইংরেজ-সেক্সপীয়রের সঙ্গে আমাদের মত বাঙালীর যেমন 
মিল আছে, বাঙালী হিসাবে হিন্দু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের মতন নুললিমের 
প্রায় তেমন মিল আছে। ইংরেজের সঙ্গে আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতির 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে। ঠিক তেমনিভাবে 
হিন্দু-বারালীর আচার-আচরণ এবং সংস্কতির কোন কোন ক্ষেত্রে মুললিম 
বাঙালীরও নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে। স্থতরাং হিন্দু আপনার নিকট, হিন্দু 
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শরত্বাবু ও তাঁর হিন্দু-সম়াজ-চিত্র বিশিষ্ট সাহিত্যের মিল থাকায়, তা 
আকর্ষনীয় বটে যা আমার নিকট ততখানি নয় | | 
লেখক-ব্যক্তি হিমাবে শরতচন্ত্রকে আপনি কিরূপ মনে করেন? 
করিম-_শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তো! আমার , সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তবে শরৎ- 
সাহিত্য সংগ্রহের অষ্টম সম্ভারে “হিন্দু-মুনলিম সম্পর্কে” ষে বক্তব্য প্রকাশিত 
আছে, তাতে শরত্বাবু তীর সুখ্যাতি অনেকখানি বিনষ্ট করে ফেলেছেন বলে 
আমার মনে হয়। | 
লেখক--কি রকম ? 
করিম-__শরৎচন্দ্র বলেছেন--“হিন্স্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে 
অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব এক] হিন্দুরই | মুসলমান মুখ 
. ফিরাইয়া আছে তুরম্ক ও আরবের দিকে--এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা 
নাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই বা লাভ কি এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের 
পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকট1 মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি 
হইবে? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া! বুঝিবার প্রয়োজন হুইয়াছে যে, 
এ কাজ শুধু হিন্দুর_-আর কাহারও নয় ।” 
সি্ধুনদীর দেশ সিবুস্থান বা কিন্দুস্থান কি শুধু হিন্দুর জন্য? হিন্দু বল্‌তে 
শরতবাবু নিশ্চয় মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের বা তত্বিশ্লিষ্ট জৈন, বৈষ্ণবাদি অধিবাসী- 
দের কথ! বলেছেন। তা যদি হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুচ্ছত সমস্ত আধ্য মূলতঃ তো৷ 
সিন্দুস্থান বা! হিন্দুস্থানের লোক নন, _তারাও তো! ভারতের নিকট বিদ্েশী। 
আর যদি “হিন্দু” বল্তে হিন্দুস্থানের অধিবাসী-মাত্রই বা বর্তমান ভারতের সকলের 
মিলিত ভাঁবাদর্শের কথ! বলে থাকেন তবে মুসলমানর1 তা থেকে বাদ যান কি 
করে? গৌড়ের সুলতান হুশেন শাহ্‌ বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্ঃ ঘা 
করেছিলেন, সুলতান পরাগল খ! প্রথম বাংল! ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করবার 
জন্য ঘ! করেছিলেন ইতিহাসেও তার সাক্ষ্য রয়েছে । মোগল সম্রাট আকবর 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক “দীনইলাহী” প্রচার করেছিলেন এবং মহাভারত, উপ- 
নিষদাদি হিন্দুশাস্ত গ্রন্থগুলির আরবীভাষায় অনুবাদের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যয় 
করেছিলেন । শরৎ্চন্ত্র এসব কথা ভূললেন কি করে? মহারাজ নন্দকুমারের 
পাশে থেকে পলাশীর প্রান্তরে ধুদ্ধের সময়ে মীর, কাশিম ঘষে জীবনপণ যুদ্ধ 
করলেন-_-শরত্বাবু, কি তার কোনে! মৃল্য স্বীকার করেন না? তাছাড়া 
শরত্বাবু কি বীর বিপ্রবী--শহীদ তিতুমীরের জীবন দিয়ে স্বাধীনতা: 
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ক্ষ! করার কথ! অস্বীকার করেন! কৰি মুহন্মদ্র ইক্বালের “সারে জীহাসে 
'আচ্ছ হিন্দৃস্ত! হমার] *_-গানের মধ্যে কি শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার বক্তগঙ্গা 
লক্ষ্য করেছেন! দাদাভাই নৌরজী, আবুল কালাম আজাদ, ফজলুল হুক এমন 
'কি মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও হ্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন নি একথ! কে ম্বীকার 
করবে? মুসলমানরা তুরস্ক ও আরবের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে কেন 
নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের গান গাইলেন ! 
করিম শেখ সাহেব হঠাৎ থেমে গেলেন। পকেট থেকে ধবধবে পরিষ্কার 
একটা সার্দ! রুমাল বের করে কপালট! মুছে নিলেন । তারপর মাথার ফেজ- 
টুপীটা আর একবার মাথায় ঠিক করে বসিয়ে নেবার জন্য খুলে মাথায় হাত 
বুলালেন। আমি কোন কথাই বললাম না। বুঝলাম তিনি কিছু 
উত্তেজিত হয়েছেন। টুপীট! মাথায় দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 
ত্রাক্মণ্যবাদীগণ কি মুসলিমদের অকথ্য অত্যাচার করেনি! রাষ্্রশক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেব আদর্শগত পরিচয় নিয়ে ইসলাম ভারতে প্রবেশ 
করে। পীর গোরাাদ, পীর মোবারক বড় খ! গাঁজী প্রমুখ ইসলাম-অন্রুসারী 
সাধক পুরুষের ভাষা এদেশের লোকের কাছে ' তখন বোধগম্য না হলেও 
তাদের প্রচারিত বিশ্বমানবতার আদর্শ এতদ্দেশীয় নির্যাতিত, অবহেলিত, 
অস্পৃশ্য মানুষের অন্তরকে কিরূপ গভীর আকর্ষণে স্পর্শ করেছিল তার প্রমাণ 
বর্তমান ভারতের কোটি কোটি মুমলিম জনসাধারণ। মানুষ হিসাবে 
মানুষের সাব্বিক কল্যাণ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই সব সাধক পুরুষগণ 
নিজেদের জীবনকে পধ্যন্ত উৎসর্গ করে গেছেন । নিম্নবর্ণের হিন্দুর! তাদের 
সংস্পর্শে এসে জীবনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে এবং দলে দলে মুসলিম 
হয়ে গিয়েছে । এদেশে ঘর্দি তাদের চিত্ত নাই তবে আধ্যদের মতন সম্রাট 
আকবর প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমগণ কেন এদেশেরই অধিবাসী হয়ে গেলেন? 
-তবে হ্যা, মুসলিমগণ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই কারণেই তীরা 
ইসলামি আদর্শের মূল ধারক ও বাহক আরবীয়গণের সাধনাকে অনুসরণ 
করে উন্নততর জীবন প্রবাহুকে স্বাগত জানিয়েছে মাত্র । 
করিম শেখ সাহেব এবারে থামলেন। আমিও চুপ করে থাকতে 
পারছিলাম না। প্রশ্ন করলাম,_তবে হিন্বু ও মুসলিমের মধ্যে দ্বাঙ্গ! 
হল কেন? কেন পাকিস্তানের হ্ষ্টি হল? 
.করিম- স্বার্থবাদী লোক প্রায় সর্বদেশে সর্বকালে দেখা গেছে। নিস্বার্থে ধার! 
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জীবন দিলেন তদের সে দেওয়ার কি কোন মূল্য নেই? কেন তকে: 

গান্ধীজীকে আততায়ীর হাতে গ্রাণ দিতে হল? কেন লিয়াকত আলি, 

নিহত হলেন আততায়ীর হাতে ? 

করিম শেখ সাহেব হঠাৎ থেমে গেলেন এবং অনেকটা শান্ত গলায় বললেন, 
আমি দুঃখিত ! শরত্বাবু সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এ সব অতিরিক্ত 
কথা । 
লেখক--শরৎ্চন্দ্রকে আপনি কি সাম্প্রদায়িক বলছেন ? 

করিম-_রাজনৈতিক বক্তব্যে শরৎচন্দ্র তো অন্ততঃ খানিকট। সাম্প্রদায়িক বলে 
প্রকাশ হয়ে পড়েছেন। খানিকটা বলছি এই জন্যে যে এতে তার কিছু 
অভিমানের পরিচয় আছে বলে মনে হয়। 

লেখক-_সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে আপনি সাম্প্রদায়িক বলতে পারেন কি ? 

করিম-_তিনি প্রায় সবটাই হিন্দু বাঙ্গালীর জীবন নিয়ে লিখেছেন। জন্ম থেকে 
যে আদর্শ-ভিত্তিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় তা নিয়ে সাহিত্য 
সরি করলে শরৎবাবু আমার নিকট আরো বেশী অস্তরম্পর্শী হতেন। 
শরৎচন্দ্র বাঙালী-হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ট সাহিত্যিক হতে পারেন, কিন্তু শতকরা 
প্রায় সত্তর জন বাঙালী মুঘলিমের নিকট তিনি তা নন। 

লেখক-_বাঙালীকে হিন্দু বাঙালী, মুমলিম বাঙালী, থুষ্টান বাঙালী ইত্যার্দি ভাগে 
ভাগ করা কি উচিত ? 

করিম- আমি ভাগ করার কে! যা আছে তা বল্ছি মাত্র! 

লেখক-_যাতে ভেদ বাড়ে তার উল্লেখ করলে ভেদজ্ঞানে উত্সাহ দেওয়া হয় না 
কি? 

করিম--আমাদের রঙ আকুতি, আচরণ গ্রভৃতিতে যে ভেদ; প্রকৃতির মধ্যে 
যে বৈচিত্র্য, তাঁকে অস্বীকার করাতে আর যা-ই থাক,-_গৌরব নেই। 

লেখক-_ ত। হলে শরৎচন্দ্র ষে সাহিত্য স্থ্ি 'করেছেন তাকে আপনি সাম্প্রদায়িক 
বলে দোষারোপ করছেন না? 

করিম__নিশ্চয়ই না। তাকেন করব! মুমলিম তিনি নন, মুসলিম সমাজ- 
জীবন নিয়ে উপযুক্ত সাহিত্য রচন। তার পক্ষে সম্ভব ন1 হওয়াটাই স্বাভাবিক | 
সেজন্তে তাকে দোষ দিতে যাব কেন! সেটা তার অক্ষমতা । কৰি 
গোলাম কুদ্দস লিখেছেন “বীদী' নামক উপন্তাস, যাতে মুসলিম সমাজচিত্র 
প্রতিফলিত হয়েছে । সেটা তীর ক্ষমতা । তিনি অমুসলিম জীবন নিয়ে 
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লিখতে পারেননি, সেটা তীর অক্ষমতা । এই সব সহজ সত্যকে স্বীকারে 
কোন দূর্ববলত1 থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না।.. “আচ্ছা, আমি 
আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি?, 
দেখলাম শেখ সাহেবকে অনেকক্ষণ বকিয়েছি--আর নয়। এবার আমাকে 
একটু বকৃতে হয়। বল্লাম-_নিশ্চয়, নিশ্চয় ! 

করিম আপনি কেবল গহর আর গফুরের কথ] বিশেষভাবে জিজ্ঞাস করলেন । 
কি ব্যাপার? | 

লেখক-__শরত্বাবুর চিত্রিত গহর ও গফুর হল মুসলিম চরিত্র) আপনি নিজে 
মুসলিম হিসাবে তাদেরকে কতখানি সম্পূর্ণ ( অস্ততঃ মুসলিম বা ইসলামি 
দৃষ্টিতে ) বলে মনে করেন তা জান্তে চেয়েছি । 

করিম-_মুসলিম নামধারী সাহিত্যিক বা মুললিম নামধারী চরিত্র নিয়ে সাহিত্য 
সৃষ্টি হলেই তা ইসলামি সাহিত্য হবে এমন ধারণ! নিতান্ত বিভ্রান্তিমূলক । 
মনে রাখতে হবে সাব্বিক কল্যাণকর সত্য নিয়ে ইসলামি সাহিত্য রচিত হতে 
পারে। অথবা বল! ষায়-_ইসলামি আদর্শ অনুসারী সাহিত্যই প্রকৃত পক্ষে 
ইসলামি সাহিত্য । 
এর পর আমাদের কথোপকথন প্রসংগান্তরে গেল। এখানে তার বিবরণ 

প্রদান নিরর্থক। | 
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শরৎচন্দ্র 
শ্রীসুধী প্রধান 


[ প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেপ্ববে হিজলী বন্দী শিবিরের 
মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বুটিশ সরকারের নৃশংস গুলী চালনার পূর্বদিনে 
বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মবাধিকী উদ্যাপনের উদ্মোগ নেওয়! এক অবি- 
স্মরণীয় এঁতিহাসিক ঘটনা। অগ্নিযুগের অন্যতম খ্যাতনামা বিপ্লবী এবং উক্ত 
বন্দীশালায় বন্দীদের দ্বার] গঠিত শরৎ জন্ম-বাধিকী কমিটির সম্পাদক শ্রীহ্ধী 
প্রধান এই প্রবন্ধটি রচনা করেন; কিন্তু বন্দীশালায় গুলী চালনায় সন্তোষ মিত্র 
ও তারকেশ্বর সেনগু্ নিহত হওয়ার ফলে শরৎ জন্মবার্ষিকী পালিত হতে 
পারেনি। সে যুগে সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীগণ শরৎ্চন্দ্রকে কি দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন 
-_এ প্রবন্ধটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।-_সম্পাদক ] 

আজ শরৎ্চন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
আঘিয়াছি। ধাহার চরণে শ্রদ্ধার অর্থ দিব তাহাকে ভাল করিয়া] জানা দরকার । 
পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় হওয়ার পরও অন্ততঃ নিজের মনে একবার আনাগোনা 
কর! প্রয়োজন ঘে তাহাকে কতটুকু জানিয়াছি-_কিভাবে জানিয়াছি। তাহাকে 
যেরূপে আমি দেখিলাম তাহার লহিত পারিপাশ্বিক অন্য সকল দৃষ্টির মিল হুইল 
কিনা--কিছু যায় আসে না। / শুধু ঘে মানুষ আপন দাবীতে আমার অস্তরে 
আমন করিয়! লইয়াছে--সেই আমার আপন অস্তরের মানুষটির সহিত সাক্ষাৎ 
লত্য পরিচয় আমার কতখানি, নিজের সঙ্গে সেই বুঝাপড়1 হইলেই হইল। . 

তাই এই আত্ম-জিজ্ঞাার তাগিদের মুখে এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানের প্রারস্তে 
শুধু এই কথাই মনে হইতেছে যে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধ! নিবেদন করিতে আসিয়াছি-_ 
কথাশিল্পীকে এ পূজা নয়-_মান্ুষকে এই পুজা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আপন 
হৃদয়-বিত্তে, কল্পনার এন্বর্ধে আপনাকে বহু ব্যাপ্ত করিয়। দিয়াছেন । শুধু তাহার 
চারিদিকের ব্মানকে নয়,--সমগ্র অনাগত কালের মধ্যে নিজেকে তিনি নি:শেষে 
দান করিয়াছেন। ষে যুগান্তর আজিও সুদুর ভবিস্ততের কুহেলীমলিন নীহারিকায় 
বীজরূপে লীন রহিয়াছে সেখানকার অজাত মানুষও তাহাদের নবান্ধুর চেতনার 
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অরুণালোকে শিল্পী শরত্চন্ত্রকে আপনার হ্বজন বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই 
বিপুল শিল্প-প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান দান একদিনের বা একধুগের মানুষের ব 
কোন যুগের মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। শক্তি যেখানে আপন মহিমায় চারি- 
দিকের সকলকে মুক করিয়া তোলে__সেখানে সেই নির্বাক মৌনতাই শক্তিমানের 
শ্রেষ্ট-সন্মান । তবু শ্রদ্ধা নিবেদনের পথে মানুষ আত্মশ্রদ্ধার উৎস খুঁজিয়া ফিরে__ 
তাই আজ এক মুহুর্তের জন্য শরৎচন্দ্রকে তাছার সকল এই্বর্ষের আবরণ মুক্ত করিয়! 
তাহার আপন অন্তরের দীপ্ত দীপ মনিকোঠায় তাহার নিজস্বরপ প্রত্যক্ষ করিব। 
আজিকার এই পুষ্পাঞ্লি সেইথানেই দিব যেখান তিনি একাস্তভাবে মানুষ 
__সেখানে তিনি বিপ্লবী-_অর্থাৎ_যেখানে তিনি প্রলয়ী ও অষ্টা। যেখানে 
ধ্বংসের রুদ্র বিষাণ ও সৃষ্টির কল্যাণ শঙ্খ একহাতে বাজিয়াছে-_-সেই নটরাজকে 
আজ প্রণাম করিব। 

বিপ্লবী? ই! বিপ্লবী । মানুষের জীবন নিত্য প্রগতিশীল । মানুষ তার 
পাৰিপাশ্থিক আবেষ্টনের প্রভাবে বিভিন্ন চরিত্র ও ভাবের ঘাত-প্রাতিঘাতের 
দোলায় ছুলিতে ছুলিতে অবিরত অজান। ভবিষ্যতের পানে অগ্রসর হইয় চলিয়াছে। 
এই চলার পথে অপরিমেয় শক্তির পাথেয় লইয়। যে মান্ষ চলিয়াছে-_-গতি তাহার 
অপ্রতিহত--সে আপন গৌরবের লক্ষ্যে নিশবে পৌছায়__আর এই পাথেয় 
যাহার প্রচুর নয়- পথের চিরন্তন বাধাবন্ধের ছন্দে ভুল-ক্রটির গ্লানিৰ ভাবে 
ডুবিয়া* সে মানুষ মরে। ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনা সমাজ-জীবনেও 
সত্য । ম্াহ্ষের সমাজও নিয়ত পরিবর্তনশীল- নিত্য নৃতন অজান! পরীক্ষার মধ্য 
দিয়া তাহাকে উত্তীর্ণ হুইয়! যাইতে হয়। এই পরীক্ষার কালে একবার ভুল 
হইলে ভ্লেই ভুলের রন্ধপথে দুর্বলতা প্রবেশ করে এবং একটার পর একটা এই 
দুর্বলতা আসিয়৷ একদিন তাহার অভিযান-শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে । এই হৃত- 
শক্তি রিক্ত জাতির অবস্থা হয় তখন বদ্ধ জলার মত নিশ্টেষ্ট, জড় ও পঙ্গু । বিশ্বের 
সহানুভাতি হারাইয়া এই আত্মবিশ্বাসহীন জাতি দিনের পর দিন অন্ধকার মরণের 
পথে চলিতে থাকে । এইরূপ অবস্থায় এই মর] জাতির মধ্যে কখন কখন আসেন 
ছু'একজন মানুষ ধাহারা চারিদিকের মৃত্যু-নিম্তব্ধতার মধ্যে নিজেরা জাগ্রত ও 
জীবিত এবং সর্ধোপরি তাহার! আত্মচেতনাবান। তীহাদের চৈতন্ের দীপ্ত 
শিখাক়্ তাহারা 'আপন অবস্থা দেখিতে' পান এবং ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে 
এই জাতির" বাচিবার উপায় এই বদ্ধ অবস্থার প্রতিকার । যুগ-যুগাত্তরের অন্ধকার 
জমাট বীধিয়া গিয়াছে-_কোনও একটি বা দুইটি জানালা খুলিয়া! দিলে এই মৃত্যু- 
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পুরী আলোকিত হুওয়া আর সম্ভব নয়__ইহাকে আলোকিত করিতে হইলে__ 
ইহাকে স্বাস্থ্য শক্তিতে সচল-হুন্দর করিতে হইলে ধতগুলি গবাক্ষ আছে সবই 
খুলিতে হইবে-__-যেখানে যা! কিছু আবজ্জনা আছে সবই পরিষ্কার করিতে হইবে। 
এই কাজে ঘা কিছু পচা, ঘা কিছু দুষিত, পুরাতন শুধু পুরাতনত্থের দাবীতে সমস্ত 
অনাগত ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া ছুষ্টক্ষতের মত তাহাকে বিকৃত করিতেছে-_ 
তাহাদের সব বর্জন করিতে হইবে_ যাহা! কিছু ইহার বাধ! নব ভাঙিয়া পিষিয়! 
ধূলায় গুড়াইয়! দিতে হইবে-__যাহার1 এই কাজের বিরোধী তাহাদের নিম্মম হস্তে 
সংহার করিতে হুইবে-_-এক কথায় এই মরণোনুখ জাতিকে বাঁচিতে হইবে এবং 
ইহার বাচিবার একমাত্র উপায় ইহার বর্তমান অবস্থার একট! অত্যন্ত দ্রুত আমূল 
পরিবর্তন । 

পরিবর্তন শুধু ধ্বংস নয়। পরিবর্তন বলিলে বুঝায় একটা অবস্থাকে ছাড়িয়া 
আর একটা! গ্রহণ । এই গ্রহণ কথার ভিতর স্থট্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে । অকর্মণ্য 
পুরাতনকে ধ্বংদ করিয়! মঙ্গলময় নৃতনকে স্থ্ট-_ইহাই বিপ্লবের মূলকথা, একমাত্র 
আদর্শ । জাতীয় যুগ সন্ধিকালে প্রাণহীন জাতির প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী প্রদান 
ষাহারা করেন-_ এই বিপ্লববাদ তাহাদের একমাত্র মৃূলমন্্। 

কিন্তু সবই দেখা যায় ষে বিপ্লব কন্মতঃ অনুষ্ঠান হইতে সময় লাগে। 
কারণ কর্ম ভাবাহ্ুদারী অর্থাৎ ভাব কর্মের স্চক | তাই বিপ্লবাদশে'র ধাহারা 
অগ্রদূত, _ তাহাদের কাজ, জাতির মর্খমূলে ভাবের দীক্ষা দান, জাতিকে আত্ম- 
চৈতন্তে উদ্ধন্ধ করা। এই উদ্বোধন সঙ্গীত খন কোনও শক্তিশালী গায়কের 
কে বাজিতে থাকে তখন দেখা যায় প্রকৃত বিপ্লব অস্থুষ্টিত হইবার বহু পূর্ব্বেই 
বিপ্লব সাধিত হুইয়া গিয়াছে । 

এইজন্য শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্রব-ষজ্ঞের অন্যতম খত্মিক বাংলার নবধুগের 
একজন শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী এবং এই তীহার সত্য পরিচয় । 

বস্তঃ বিপ্লবীর যথার্থ পরিচয় কি? তার সহানুভূতিশীল একট! বিরাট প্রাণ 
--সেই কি তার একমাত্র পরিচয় নয়? এমন একটা প্রাণ সকলকার জন্যই 
সমান দরদ-_মে দরর্দে আনন্দ আছে, ছুঃখ আছে, ব্যথার জালা, হিংসার বিষ 
আছে, সর্ধ্বোত্তম ক্ষমা! ও ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার বাসনায় ঘের! সেই দরদী-_সে-ই 
তো বিপ্লবী । শরৎ্চন্দ্রকে তো আমর! এইরূপেই দেখিতে পাই। 

তীর প্রতিভার প্রকাশ তার সাহিত্যে । দে অভিজাতের সাহিত্য নয়। 
উচ্চতম মানবতার হুমেরু-শিখর আলোকিত করিয়াই সে সুর্য অন্ত যায় নাই। 
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'সর্ববনিয্ন অধিত্যকাঁয় যেখানে কংকর-বন্ধুর বনতলে আলো-আধারে ছায়াময় 
বৈচিত্র্য রচন1 করিয়াছে-_ততীর প্রতিভাক্র্ব সেখানেও আলোক রেখাপাত 
করিয়াছে। ৃ 

অপরিমেয় দরদের সহিত বড়ছোট সমাজের সব স্তরে তিনি ঘুরিয়] ঘুরিয়] 
দেখিয়াছেন বলিয়া কোন ছুঃখ-বেদনার কাহিনী তাহার চোখ এড়াইয়া যায় নাই | 
মান্থষের গভীরতম বেদনার সমক্ষে দীড়াইয়া তিনি মর্শের অশ্রু ফেলিয়াছেন। 
বুকফাটা আর্তগুমরানির কাছে দীড়াইয়! তারও বুক ফাটিয়াছে। টি বড় সব 
বিপ্লবীর জীবনের গুঢ়তত্ব এই । 

কিন্তু এই অবস্থায় অশ্রু বিসঙ্জনের যুগ বেশীদিন নয়। শিল্পীর জীবনে 
পরিবর্তন আপিয়াছে। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণার কথ! চিন্তা করিতেছেন । «বিরাজ 
বৌ” হইতে শুরু হইয়া৷ “'দেবদাসের” যুগ প্রথম পর্বে শেষ করিয়! শ্রীকান্ত এখন 
জীবনের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় যুগে আসিয়া পৌহিয়াছেন। চোখের জল পড়ে 
বটে তবে সহ্‌ না করিয়াও যে পার! যায়, প্রত্িবিধানের সে পথ আছে সঙ্গে সঙ্গে 
একথা ও ভাবিতে শুরু করিয়াছেন। বিদ্রোহ করিলে কেমন হয় ঈষৎ সঙ্কোচের 
সহিত “অভয়াকে” লইয়া তাহার একটা পরীক্ষা করিয়াছেন। জঙ্গে সঙ্গে কল্পন। 
করিতেছেন__বাংলার গৌরবে উজ্জল দিনের__অনাগত বাংলার মহত্বকে 
বর্তমানের ছুংখ ব্যথার সঙ্গে জড়িত করিয়া দেখিতেছেন। মজ্জায়, মজ্জায় দেশগত 
প্রাণ শশিল্পী শ্বপ্ন দেখিতেছেন-_-অমা রজনীর অবসানে দেশের কি রূপ হইতে 
পারে। বাঙ্গালীকে তিনি বুঝিয়াছেন, বাংলার প্রাণবস্তর তিনি সন্ধান 
পাইয়াছেন। যেনধ্যান করিতেছেন বাঙ্গালী, বাঙ্গালীই থাকিবে এমন দৌষে 
গুণে মানুষ । সর্বকালে, স্বদেশের মানুষের মত, কিন্তু তবু কোথায় ষেন একটু 
শবতন্্র_মাহ্ষ হইয়াও যেন কি এক অতিমাম্ধী মহত্বের অধিকারী । সতীশ 
সাবিত্রী, কিরণময়ী, নরেন্দ্র, রমা, রমেশ,_ইহারা ভাবুকের স্বপ্রের মানুষ, 
অনাগত যুগের বাঙ্গালী । আজিকার ছুঃখ-ব্যথার মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত হইতে 
হইতেও ইহাদের জীবন কেমন করিয়া ভবিষ্যতের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছে__ 
শিল্পী অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত চক্ষু চাহিয়া তা-ই দেখিতেছেন__দৃষ্টিতে অমৃত 
ঝারিতেছে। কিন্ত এখনও তাহার বণোম্মাদ-_বেশ নয়__এখনও, ৭[২০৬০1৪৫০- 
121 10 005 0810005 )” এখনও আপনমনে হাসা-কদা, শ্বপ্পের জাল বোনা, 
রূপনারায়নের তীরে নীরব-নিজ্জনে বঙ্গিয়া আপন মন্গীতি শোনা। সার্থক 
বিপ্লবীদের জীবনে এও এক ঘটনা-_এ বোধ হয় শক্তি সঞ্চয়ের কাল-_ সাধনার যুগ । 
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এই সাধন] শেষে তৃতীয় বা বর্তমান যুগের আরম্ত। এখন আর অক্ষম-কান্নার 
সময় নাই। কান্না! শেষ করিয়া চোখের জল এখন অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ হইয়াছে । আজন্ম 
নিশ্পেষিত মানুষ আজ মাথা তুলিয়া! দীড়াইয়াছে বিদ্রোহ করিতে__এ বিদ্রোহ 
সামান্য নয়-কারণ বিদ্রোহী যে সেও তো৷ আজ আর সামান্য মানুষ নাই। সে 
বাঙ্গালী বটে, কিন্ত দে 01018 011 ০0117879-র কারখানার ১০116: শাস্ত, 
নিরুপন্দরব, সুন্দর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অগ্নির প্লাবন বহিয়া যাইতেছে । নব 
যুগের বিপ্লবী বাংলার এইরূপ সব্যসাচী কমল। আজ আর কোনও সংশয় 
কোনও দ্বিধা নাই। রাষ্র, ধর্ম, সমান্ধ, নীতি-_-যেখানে ষতকিছু অন্থন্দর- 
মলিনতা, অত্যাচার--সব কিছুকে নির্মম হস্তে ধ্বংস করিতে হইবে । ঘা কিছু 
মানুষের নর্ববোত্তম মুক্তির পরিপন্থী-_তাহাকেই বিনাশ করিতে হইবে। ইট-কাঠ' 
থদিবে, চুন-বালি উড়িবে, চারিদিক অন্ধকার হইয়! অশান্তি ঘনাইয়া আসিবে__ 
কিন্তু ত। আন্মুক ;---অশান্তি মানে তো! অকল্যাণ নয়। দুঃসহ অশান্তির পথে 
মান্ষের চরমতম কল্যাণের বন্দনার গান রচিত হইবে। মহামানবের 
মুক্তির সাগরে মানবের রক্তধার! তরঙ্ষ তুলিয়। ছুটিয়া যাক-_যুগ-যুগান্তের পরিশ্রমে 
গড়া সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়ুক কোন ছুঃখ নাই$ কারণ এই ভাঙ্গার আভিযানেই 
মানুষের পরম গৌরব। কেননা আজিকার এই ধ্বংসস্তপের মধ্যে কান পাতিয়া! 
আমরা অদূরবর্তা মহা“মানবের ক্ষীণ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। 

আজ পর্ধস্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের এই পরিণতি আদর্শ বিপ্লবীর পরিণতি । 
প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত দেখিলে মনে হয় না ঘে, ভাব-জগতের বিপ্লবাদর্শে ইহার 
চেয়ে বড় কিছু থাকিতে পারে । 

আজ এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আর একজনের কথা-__যিনি বাংলার বিপ্লব 
মন্ত্রের গ্রথম 'উদ্গাতা-_হ্বামী বিবেকানন্দ । তার কথা এখানে বিশদ আলোচনা 
সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলিব ঘে বিবেকানন্দকে না বুঝিলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা 
সম্ভব নয় । সে চেষ্টা করিতে গেলে তাহাকে নিছক ওপন্তাসিক বলিয়াই বুঝিব। 
কিন্তু পন্যাসিক তিনি ঘটনাচক্রে মান্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিপ্লবী স্বামী 
বিবেকানন্দের পরিপূরক | বিবেকানন্দ 110৩015,-শরৎচন্ত্র 218০61০6, বিবেকানন্দ 
[%1105003-তত্ব, শরৎচন্দ্র তার রূপকার, চ1০002181 276511550807- 

শয়ৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে একট! সাধারণ অভিযোগ এই যে তিনি লমস্তার সমাধান 
করেন নাই--তিনি কিরূপ বিপ্রবী ? কিন্ত আমার মনে হয়-_ এইখানেই শর 
চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য । বিপ্রবী সমাধানের উপদেশ দান করেপ না--সমাধানের পথ. 
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দেখাইয়! দেন। শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বিপ্লবী নছেন_-তিনি ভাবজগতের- 
বিপ্লবী এবং এই কারণেই তিনি বিপ্লবের ঘুগ প্রবর্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন_ 
শব্যঘাচীর রথ-সারথী। কণ্ঠে তাঁহার বাজিয়াছে পিনাকীর মহাশঙ্খ--সেই 
শঙ্খনাদদের মধ্যে প্রলয় ও স্জজনের বার্তা । সেই শঙ্ধবনিতে ভাব-ভাগীরথী 
নামিয়াছে--তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য। সে ভীম-তরঙ্গ গঞ্জনে 
সর্ধবধ্বংসী ক্ষুধার বিভীষিকা, কিন্ত সেই তরঙ্োচ্ছ্াস বিশ্ব-মানবের আত্ম-চেতনার, 
সাগর-সঙ্গমে যখন যুক্ত হইতে চলিল তখন তীরে তীরে তরুণ হ্য্রির শ্যামলিম! 
আপনি বিকশিত হুইবে। নদীর ম্বাভাবিক ধর্মই তো এই । তাই এই নদীর 
প্রবাহ আপন জটাজুট হইতে মুক্ত করেন ধ্বংস ও হৃষ্টির বিধাতা শিব। 

শরৎচন্দ্র এই শিব শক্তির প্রকাশ । এই জানিয়াই তাহাকে প্রণাম করিলাম । 

আজ এই শাস্ত শরতের সায়াহু-বেলায় বর্ষণক্ষাস্ত মেঘমালার সমারোহে 
লোকালয় হইতে বন্ুদুরে নির্মল প্রাস্তর মধ্যে সামান্য কয়েকজন মানুষের, এ 
যুগমানবের চরণে এই পূজা, মহাকালের হিসাবের খাতায় হয়ত অত্যন্ত 
অকিঞ্চিংকর একটা ঘটনা,_-কিন্তু ব্যক্তিগত চেতনার মহাকাব্যে আজিকার: 
এই একটি প্রণামের মূল্য তুচ্ছ নয়। 
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শরৎচন্দ্র এবং আমর 
ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী 


১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবাধষিকী পালিত হুবে। 
'অবশ্ঠ শরৎপাহিত্যর বয়স প্রকৃতপক্ষে একশো! বছর হয়নি। তবু প্রায় পঁচাত্তর 
বছরের সময় সীমাও খুব কম নয়। শরৎ সাহিত্যের আবেদন আধুনিক বাঙালী: 
মনে কতোখানি এবং তা কোন্‌ কারণে--এই জিনিসটি মোটামুটি যাচাই করে 
নেবার পক্ষে এই সময় সীমাই যথেষ্ট । জন্মশতবাধিকীতে ব্যক্তিবিশেষের মূল্যা- 
ঘনের ক্ষেত্রে অহেতুক শ্রদ্ধা নিরূপেক্ষকে আচ্ছন্ন করে সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ 
সমাজের কটুক্তি উপেক্ষা করে শতবাধিক মূল্যায়ন নিরপেক্ষতাবে করা সম্ভবপর 
হয় না। যুল্যায়নে কিছু ভালে। ও মন্দ থাকবেই । 

শরৎসাহিত্যে আমর] যে সমাজের সাক্ষাৎকার পাই, তা আজকের বাংলাদেশে 
নেই বললেই চলে। কিন্তু আগেকার যুগের বাঙালী সমাজের নিখুত দলিলচিত্র 
আমরা এই শরংসাহিত্যে পাই। বর্তমানের সমাজ তার থেকে অনেকখানি 
পরিবতিত হলেও, যে পথ পেরিয়ে এই পরিবর্তন এসেছে, সেই পথের কথা শরৎ" 
চন্ত্রই প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেইজন্য তিনি অবশ্যই আমাদের 
শ্রদ্ধা । 

শুধু সমাজেই নয়, এই পচাত্বর বছরে আমাদের পাঠক মনেও যথেষ্ট 
পবিবর্তন এসেছে । সেইজন্য, বিংশ শতকের : প্রথমদ্দিকে শরৎ সাহিত্যের সব 
গ্রন্থই ষে ধরণের চাহিদা! স্থষটি করতো, তাব প্রেম, তার রোমান্স যে রকম দারুণ 
জনপ্রিয়ত! অর্জন করতো,_বিশ শতকের এই চতুর্থপাদদের স্থরুতে ততোটা 
জনপ্রিয়তা আর চোখে পড়ে না। অবুক্ষণীয়া, দত্ত, দেবদাস, পরিণীতা 
ইত্যাদ্দি গল্পের রোমান্স আজকের যুবকের কাছে দারুণ কিছু তো ন্য়ই। বরং 
অনেক ক্ষেত্রে সন্ভা সেন্টিমেন্ট বলে মনে হয়ে থাকে। প্রেম নামক মানসবৃত্তিটি 
চিরকালের হলেও, সমাজ মানসের পরিবর্তনে তার প্রকাশের অনেক পরিবর্তন 
“ঘটেছে 1 . 

একটি বিশেষ বসের কাছে শরৎচন্ত্রের কিছু কিছু উপন্তাস ভালে! লাগলেও 


পরিণত মানসের কাছে তা আজ আর ততোটা আদরণীয় বলে মনে হচ্ছে না 
তার কারণ সম্পর্কে আজকের সমালোচকের মত এই যে, শরৎ্সাহিত্যে আবেগের 
চর্চা যতোটা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি বাঁ মননের চর্চা ততোটা হয় নি। আজকের, 
সমাজজীবন অনেক বেশি জটিল। দেই জটিলতার সমধর্মী কিছু উপাদান 
শরৎসাহিত্যে নেই। 

শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলির আদর্শ হচ্ছে গ্রশ্নহীন পাতিত্রত্য । এই 
পাতিব্রত্য এবং সনাতন নারীত্বের আদর্শ নিয়েই শরৎ্সাহিত্যে যাবতীয় শিল্পকর্ষের 
বিস্তার । কিন্তু মানবজীবনের আরও বহু বিচিত্র.দিক নিয়ে যে নারীকে আমরা 
প্রতিদিন দেখি, শরৎসাহিত্যে সেই নারীর কোনো প্রতিলিপি নেই। শরখচন্দ্রের 
শেষপ্রশ্নর-এর কমল বা চরিত্রহীন-এর কিরণময়ী যে অর্থে আমাদের কাছে. 
স্বনেক বেশি বাস্তব, শরৎসাহিত্যের আর কোনে! নায়িকা-এমন কি রাজ- 
লক্ষীকেও আজ আমাদের ততোখানি বাস্তব বলে মনে হয় না। কমল এবং 
কিরণময়ী-_-এই চকিক্রছাটি শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের বিল্ময়কর ব্যতিক্রম ; এবং 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যের বিপ্লবী নারী চরিত্রের সার্থক পুরোধা । 

শরৎ্সাহিত্যের পুরুষ চনিত্রগুলি নিদারুণ হতাশাব্যগুক বলে আজকের 
দৃষ্টিতে মনে হয়। সমাজ ও সংসারের মধ্যে নারীমহিমী পবিস্ফুট করতে গিয়ে 
এই সমাজ ও সংসারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুরুষ শরৎসাহিত্যে প্রায় 
অবাস্তব বলেই মনে হয় । দেনাপাওনা উপন্তাসের জীবানন্দ হঠাৎ প্রজাদরদী 
হয়ে উঠে নিজের ও নিজের দলের বিপদ ডেকে আনছে ; দত্তা উপন্যাসের রাস- 
বিহারী বিলাসবিহারী--সবাই অবাস্তব আচরণ করছে ; নরেন, শ্রীকান্ত বা 
দেবদাস প্রভৃতি নায়করা খ্যাপাটে আচরণ করছে ;-_এজাতীয় ঘটনা এখন 
আমাদের চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ বলে মনে হয়। আজকের পুরুষচরিত্র অনেক 
বেশি মানসিক ছন্দে ভোগে, নিজের সঙ্গে সংঘাতে সে অনেক বেশি ক্ষয় পায়, 
কিন্ত তার বাহা আচরণে সে কোনো! অসঙ্গতি ঘটতে দিতে চায় না। কারণ 
নিজের পরিপার্থ সম্বদ্ধে সে অত্যন্ত সচেতন । এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও সে 
নারীর কাছেও বিন্দুমাত্র দুর্বলত! প্রকাশ করতে চায় না। তাকে সে প্রেমের 
অপমান বলেই মনে করে। 

শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে বা চরিত্রহীনে যতোই সাহসের পরিচয় দিন, একমাত্র 
“টাহ-এর স্থরেশ চরিত্র ছাড়া কোথাও তিনি রক্তমাংসের প্রেম দেখাতে পারেন 
নি। দেহবাদী প্রেমের ক্ষেত্রে তিনিও বঙ্কিমের মতে! শুচিতাবাদী । সে ক্ষেত্রেও 
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রোহিনীর মতে দেহবাদী প্রেমিক স্থরেশকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পাপ মোচন করতে 
হয়েছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ী॥ বিজয়া-নরেন বা রমা-রমেশ অতো কাছাকাছি 
থেকেও বিন্দুমাত্র দৈহিক শুচিত| নষ্ট করে নি। এর ফলে আজকের পাঠকের 
কাছে এই পুরুষ চরিত্রগুলিকে ব্লীব বলে মনে করা বিচিত্র নয়। 

আধুনিক স্মাজমানন ও ব্যক্তিমানসের জটিলতা শরৎসাহিত্যে খুঁজলে ভূল 
হবে। কেননা শরৎচন্দ্রের সময়ে যদ্দিও মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বেও আজকের 
ব্যক্তি ও সমাজমানস আজকের রূপে প্রকট ছিলে! না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর 
এবং ম্বাধীনতা-উত্তর বাঙালীজীবনে ষে বৈপ্লবিক আঘাতসমূহ এসেছে এবং 
তার মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, শরৎসাহিত্যে তার প্রতিরূপ খোঁজা বুথ! । 

অবশ্ত শরৎসাহিত্যের আবেদন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে__এটা বলাও 
সমালোচকের গোঁয়াতুমি । শরত্লাহিত্যের আবেদন রয়েছে আবেগের কাছে। 
সেইজন্য দত্ত, দেবদাস, পরিণীত। বা অরক্ষণীয়। ইত্যাদি বিশেষ সে্টিমেপ্টসর্বন্য 
বইয়ের আব্দেন আজও আছে। প্রেমের জন্য সর্বন্ব ত্যাগ করবার চিন্তা আজও 
আমাদের মনে একজাতীয় এফেক্ট স্যষ্টি করে। সনাতন হিন্দুর সতীত্ব এবং 
নারীত্বের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আজও শরৎসাহিত্যে তার 
আশ্রয় লাভ করে। সাহিত্যে বিভিন্ন মননধর্মী দিকের চর্চা যতোই হোক, 
ব্যক্তিমন যতোই জটিলতা লাভ করুক, আবেগের বা সেন্টিমেণ্টের গুরুত্ব জীবনে 
থাকবেই । শরৎ্সাহিত্যের চিরকালীন আবেদন সেইখানে । 

শরৎসাহিত্যের চিরস্তনত্ব বিচারে আরো! কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমত তার গল্প উপন্যালের পার্থ্চরিত্রগুলি। গৃহদাহ-এর ম্বণাল ; শেবপ্রশ্র-এর, 
আঁশুবাবু,. শ্রীকান্ত-এর গহর বা ইন্দ্রনাথ বা কমললতা! বোষ্টমী, অরক্ষণীয়ার 
পোড়াকাঠ, এই নব চরিত্রগুলি ছোটে! হলেও এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
মতো দীপ্ত । এদের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নেই । দ্বিতীয়ত শরৎচন্দ্র 
ভাষা। এই ভাষা! ও সংলাপের ক্ষেত্রে শরৎসাহিত্য অনেক আধুনিক সাহিত্যের 
চেয়েও আধুনিক । এই ভাষার গুণেই শরৎসাহিত্য আজও অনেক বেশি পঠিত 
হয়ে থাকে । 

গত পচাত্তর বছরের মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তিমানস ও সমাজমানম একটি বিশেষ 
জটিলতা ও আত্মন্বন্বের মধ্যে এদে পড়েছে । লামাজিক জটিলতার চেয়ে 
ব্যক্তিমনের জটিনতাই যেন আজ অনেক বেশি বলে মনে হয়। প্রেম, প্রীতি, 
শ্রদ্ধা ইত্যাদি নন্বদ্ধে পরিবতিত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'আমিত্বের” সংস্কার ও 
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সুল্যবোধও পরিবতিত হুচ্ছে। এই নিয়ত পরিবতিত মানসের কাছে আঁজ থেকে 
পঞ্চাশ বছর পরে শরৎসাহিত্য কতোট। আকর্ষক হবে, তা বলা যায় না। তবে 
গত যুগের সামাজিক জীবন ও সংস্কার এবং মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য দলিল 
হিসেবে শরৎসাহিত্য নিশ্চয়ই সম্মান পাবে। 

" শরৎ্চন্দ্রের শতবাধিকী মূল্যায়ণ আমাদের কাছে অপরিহার্য । মূল্যায়নের 
ক্ষেত্রে নিঃসক্কোচ নিরপেক্ষতা শরৎচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করে না। বরং 
আত্মসন্টি তথা আত্মপ্রতারণা আমাদের পরবর্তী বন্ছ মূল্যায়নকে দূষিত করতে 
পারে। বর্তমান লেখকের পক্ষে কৈফিয়ৎ প্রার্থন। এই দিক ম্মরণ করেই। 


শরৎচন্দ্ের ছোটগল্প 
_জ্যোভিরিজ্্নাথ চৌধুরী 


গোম্পদের মধ্যেও অনন্ত আকাশ বিশ্বিত হয়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর রহস্য প্রচ্ছন্ন 
থাকে । অন্তর্লোকের ক্ষুদ্র একটি অন্ভব-তরঙ্ষে সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ 
করা "যায় । মহষ্য জীবন বিচিত্র, মানষের অন্তর্লোক নিঃদীম । ইহার 
দিক চক্রবালে কখনো! পৌছানো যায় না। এপিক্‌ উপন্তাস শেষ করিয়াও 
শিল্পীকে বলিতে হয়, সমস্ত কথ! বলা হইল না, সমগ্র রহস্যের সন্ধান্‌ দেওয়া! গেল 
না। উপন্তাসের বিস্তৃতির নির্দিষ্ট সীম! নাই । তাই উপন্যাসের মধ্যে আমরা 
জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে চাই । অন্তর্লোকের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেকটি অনুভূতির 
বিনলেষণ এবং ইহার সামগ্রিক-রূপ, উপন্যাসের বিশাল পরিধির মধ্যে বিবৃত হইতে 
পারে। খণ্ড এবং অখণ্ড দুই ইহার মধ্যে বিভাসিত হয়। এই খণ্ড এবং 
অখগ্ডের মধ্যে শিল্পী একটি যোগন্ত্র আবিষ্কার করেন | -বিচিত্রতার মধ্যে উহাই 
এঁক্যের বন্ধন- চরিত্রের এক্য, গ্টের এঁক্য। তাই খণ্ড অখণ্ডের উপর আলোক 
সম্পাত করে, অখণ্ডের দ্বারা! খণ্ডের তাৎপর্য পরিক্ফুট হয়। কিন্ত খণ্ডের মধ্যেও 
জীবনের সমগ্র রূপ বিধৃত হয় না, এমন নহে। অস্তর্লোকের অসংখ্য অগ্চুভধের 
একটির আলোকেও জীবনের সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ কর] যায়। এক একটি ছোট 
গল্প জীবনের বিচিত্র ধারার এক একটি তরঙ্গ । খণ্ডের নিজস্ব রূপ মাধুরী আছে, 
এই মাধুর্ধের জন্য এবং ইহার মধ্যে বিধৃত সমগ্রের আভাসের জন্য, সাহিত্যে ছোট 
গল্পের সমাদর | 

মহেশ গলজটির মধ্যে একটি দরিদ্র চাষার জীবনের টির দিক বিভাসিত 
হইয়াছে-_চাষাটির অন্তর্লোকের একটি অংবেদন । যে দরিদ্র, নিরন্ন, লাঞ্চিত, 
অবনমিত, যাহার অস্তঃপুরের লঙ্জাসম্রম পথিকের করুণার উপর নির্ভর করিতেছে, 
একটি বৃদ্ধ ; অকেজো গরুর জন্য তাহার স্সেহের সীমাপরিসীমা নাই ! এই স্সেহ 
গফুর চাষার লাঞ্ছিত, বিড়দ্ষিত জীবনের একটি দ্বিক বটে, কিন্তু গল্পের মধ্যে দেখা! 
যায় ইহাই চরম দিক-_ জীবনের চরম পরিচয় । তাহার জীবনে যত লাঞ্ছনা জম! 
সিন সমন্তই আসিতেছে এই ন্সেহের পথ বাহিয়া। অতএব এই 
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নেহামুভূতিকে যদি তাহার অন্তর্লোকের একটি তরঙ্গ বলা যায়, এই তরঙ্গের মধ্যে 
তাহার সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করি । মনে হয় গফুর চাষার আর নমত্ত পরিচয় 
মুছিয়া গিয়াছে, মে কেবল একটি দুর্বল, অশক্ত অপ্রয়োজনীয় অ-বোলা জীবের 
স্েহাতুর প্রতিপালক । ইহারই জন্য সে পল্লীর জমিদারের হাতে লাঞ্িত। 
ইহার জন্যই গ্রামের তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভত্সন1 তাহাকে বিন প্রতিবাদে সহা 
করিতে হয়, বর্ধার ঘরের মধ্যে মাথা গুজিবার ঠাই থাকিবে না, জানিয়াও চালের 
খড় নামাইয়াও ইহাকে আহার করাইতে হয়, নিজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে 
ছলনার অভিনয় করিয়া, নিজে উপবাসী থাকিয়া এই মুক জীবের মে আহার 
যোগায় ; আবার অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, এই অদ্ভুত লেহই দয়াহীন সংসারে 
প্রতি মুহর্তে লাঞ্ছিত হুইয়৷ লেছের পান্রেরই মৃত্যুর কারণ হইল। সমগ্র দমাজ 
যেন চক্রান্ত করিয়া পরম স্েহশীল চাষাটিব্র হাত দিয়! তাহার পুঞ্জাধিক ন্সেহের 
পাত্রটিকে নিহত করিল। মহেশ গেল, গফুরের গৃহ-বাসের প্রয়োজনও ফুরাইল। 

অতএব আমর! বিন্দুর মধ্যে সিদ্ধুকে দেখিলাম । একটি মানুষের একটি 
মর্ম,ন্তিক সংবেদনের মধ্যে সমগ্র মানুষটিকে দেখিয়। লইলাম। 

ছোট গল্পের রস-ঘন নিবিড় পরিবেশের মধ্যে জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যে ছৰি 
আ[কিবার অবসর ন। থাকিলেও নিপুণ শিল্পী একটি ঘটনার আলেখ্যের মধ্যেও ঘষে 
জীবনের মূল সত্যের ( মানুষের নিত্য প্রকৃতির ) আভাস দিতে পারেন, সমগ্র 
জীবনের ট্রাজেডি বা আনন্দমৃতি আকিয়৷ তুলিতে পারেন, তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত 
মহেশ গল্প । মহেশের মধ্যে সমাজচিত্র রহিয়াছে, একাধিক চরিত্রও রহিয়াছে । 
কিন্তু গঞ্কুর চাষার বাৎ্সল্য কিভাবে ইহাদের হাতে লাঞ্ছিত 'হুইয়াছিল, কেবল 
সেইটুকু পরিস্ফুটনার জন্তই গল্পের মধ্যে ইহাদের স্থান। লেখক স্থকৌশলে 
দেখাইয়াছেন গে'-ব্রাহ্গণ হিতায় ষে-হিন্দু জীবন ধারণ করে,তাহার গোভক্তি আর 
শান্ত্জ্ঞানহীন নিরক্ষর মুসলমান চাষার বাৎসল্য-নেহের ব্যবধান কোথায়। 
্রাঙ্ণ জমিদার শাস্ত্র পূজা করেন, সেই শাস্ত্রের মধ্যে “গো” শব্টি আছে-_গরু 
নাই। ছায়া আছে-_কায়৷ নাই। তাই জীবন্ত গো-দেবতার মুখের খড় 
তিনি কাড়িয়৷ লন, লঙ্গে সঙ্গে গো৷ শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনাইয়া গো-মাতার 
নামে মস্তক অবনত করেন । প্লেচ্ছ গফুর গো-নাম ভজনা করে না। যে-গরুটি 
একদিন তাহাকে অন্ন দিয়াছে, নিজে উপবালী থাকিয়া তাহার আহার জোগায়, 

২গো-পুজারী হিন্দুমমাজের পীড়ন সহ করে। 
'মভাগীর স্বর্গ। গল্পটির মধ্যেও ছোট্ট একটি সমাজচিত্র বুহিয়াছে-_ গ্রামের 
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সঙ্গতিসম্পন্ন ঠাকুরদাল মুখুজ্যে, তাহার পুত্র, স্থানীয় জমিদারের গোমস্তা অধর 
রায়, তাহার পাইক পেয়াদা, অভাাঁর্‌ স্বামী রসিক বাঘ, ঈশ্বর বাগদি, বিন্দির 
পিনি ইত্যাদ্দিকে লইয়া এই সমাজ । কিন্তু অভাগীর একটি মাত্র শেষ ইচ্ছার 
সঙ্গে ইহাদের যতটুকু সম্পর্ক, তাহার অধিক কিছু এই সমাঙ্গ চিত্রের মধ্যে নাই । 

ঠাকুরদাস মৃখুজোর ভাগ্যবতী স্ত্রীর চিতার আগুন ছুলেবৌ অভাগীর চোখে 
স্বপ্নের ঘোর লাগাইয়াছিল। অভাগী, কাঙ্গালিনী, অল্পৃষ্ঠার্দের বু উচুতে ষে- 
তাগ্যবতীব! বাস করেন, জীবনে তাহাদের সমকক্ষ হইবার দুরাশ। কোনো৷ অভাগী 
স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় না । কিন্তু এই অভাগী কেমন করিয়া বুঝিল ভগবানের 
উব্বলোকে জাত বিচার নাই। বড় ছোট-র ভেদ নাই। মৃত্যুর পরে পেটের 
সন্তানের হাতের আগুনটুক্ু পাইলে তাহার মতো চিরছুঃখিনীর জন্যও স্বর্গের 
সোনার রথখানি আসিয়া উপস্থিত হইবে-_-ষে রথখানি মুখুজ্যের গৃহিণীকে ত্বর্গে 
লইয়! গেল। সংসারে ইহাদের উপর মানুষের অবিচারের শেষ নাই বলিয়াই 
ভগবানের স্থবিচারের উপর ইহাদের বিশ্বাসের সীমা থাকে না। চির ছুহখী 
বলিয়াই ভাবিতে বসে কাঙাল বলিয়া দুঃখী বলিয়া দেবতা তো পায়ে 
ঠেলিবেন না। 

অভাগীর স্বপ্ন, কাঙাপিনীর স্বপ্র, সফল হইতে পারিল ন1। ছুঃখীর বহু স্বপ্ন, 
বছু আশার উপর দিয়] হৃদয়হীন লমাজ চিরকাল যেমন তাহার অত্যাচারের বথ 
টানিয়! লইয়া যায়, কাঙালীর জননীর অতি তুচ্ছ ম্বপ্ন ৪ মেই রথচক্রে পিষ্ট হইয়া 
ধুলায় মিশিল। অভাগী পেটের সম্ভানের হাতের আগুন পাইল না অধর 
গোমস্তা, তাহার পাঠক পেয়াদ্া, অভাগীব্র নিজের হাতে-পৌত। গাছটিও কাটিতে 
দিল না। ঠাকুরুদাস মুখুজ্যের দয়া হইল না, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠ নন্দন 
কাঙালীর আবার শুনিয়া অবাক হইলেন--“শব ব্যাটাই এখন বামুন কায়েত 
হতে চায়।” 

আশ্চধই বটে । 


্ট২ 


শরৎসাহিত্যে পুরুষ 


ডঃ নুবোধচন্দর সেনগুপ্ত 


“...এরৎ-সাহিত্যে নারীর প্রাধান্ত সর্বজনবিদিত । উপন্তাস-সাহিত্যে 
উহার প্রধান অবদান এই যে তিনি রমণীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি 
দেখিয়াছেন যে নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ইহা! নহে যে সে সাধবী স্ত্রী। তাহার অসল 
পন্রিচয় এই ষে সে নারী; তাহার ধর্মবোধ প্রাবুন্ধ, তাহার লোকনিন্দাভীতি 
তীশ্ষ্, সমাজের অনুশাসন দ্বার। সে নিয়ন্ত্রিত, কিন্ত সবাইকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 
তাহার ছুর্বল হৃদয়। শরং-সাহিত্যে পুরুষের স্থান অপেক্ষাকত গৌণ। 
অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের অবতারণ। কর] হইয়াছে নারীচরিজ্ত্র বিকাশের 
সহায়ক হিসাবে । এই সকল পুরুষের শ্বতন্ত্র সতত! নাই, এমন নহে । তবে 
মনে হয় যে তাহাদের কাহিনী হ্বতআ্্রভাবে শ্রষ্টার প্রতিভাকে উদ্বোষিত করিতে 
পারিত না; তাহাদের প্রত্যেকেই যে একটি প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রমনীর 
চিত্ত উদ্বেলিত করিয়াছে ইহাই তাহাদের জীবনেন্্র সব চেয়ে বড় কথা । অব্য 
শবৎচন্দ্রের পুরুষ-চররিত্রের মধ্যেও তীহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে । 
শসান্ভরর বিচারে ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চন্থান অধিকার করিতে পারে 
নাই, সম্মান লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের অগৌববের অন্তরালে 
যে ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে তাহ! শ্রদ্ধেয়, যে হৃদয় রহিয়াছে তাহা! সহজেই অপরকে 
আকৃষ্ট করে। সাংসারিক বুদ্ধিতে নীলাম্বর তাহার ভাই পীতাম্বর অপেক্ষা 
অনেক নিকৃষ্ট ; অধিকন্ত সে গাজ। খাইত, এবং কোন প্রকার লাভজনক কাজ 
করত না। অথচ, তাহার চব্বিজ্রে যে মহত্ব ছিল, তাহা তথাকথিত ডাল 
লৌকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। গোকুল ও গ্রিয়নাথ ডাক্তারকে বুদ্ধিমান ও 
বিচক্ষণ লোক বলা যায় না, কিন্তু তাহার্দের নিবুদ্ধিতার অন্তরালে 
ওঁদার্ধের ও সংসাহসের যে ফন্তধার নিরন্তর প্রবাহিত হইত, তাহার তুলন। 
কোথায়? শরৎ-সাহিত্যে এই এক শ্রেণীর নায়ক আছে ; ইহার1 সবাই সরল 
প্রকৃতির লোক এবং বৈষয়িক লাভালাত সন্বদ্ধে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু 
শরৎচন্দ্র আরও কয়েকজন নায়কের চিত্র আকিয়াছেন ; তাহার! শুধু ষে নিষর্ম। 
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তাহাই নে) তাহাদের চরিত্র কলঙ্কলিগ্ত। প্রথমেই মনে হুইবে দেবদাসের 
কথা। গ্রতাপের লঙ্গে দেবদাসের অবস্থাগত সাদৃশ্ত আছে, উভয়েই বালা প্রণয়ের 
অভিপম্পাত দ্বারা নিপীড়িত হুইয়াছে। কিন্তু প্রতাপের কাহিনী চিত্তয়ের 
কাহিনী, তাহার মৃত্যুর মধ্যে সংযমের বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। দেবদাসের 
কাহিনী চিত্রদৌর্বলোর- কাহিনী, তাহার মধ্যে রহিয়াছে অসংযমের কলম, 
পরাজয়ের গানি, কিন্তু তবু গ্রন্থকার তাহাকেই নায়ক করিয়াছেন, তাহার প্রতি 
প্রীতি ও সহান্ভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। “চরিত্রহীন” উপন্যাসে গ্রস্থকার এই 
বিধয়ে আরও সাহসী হইয়াছেন । তিনি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন সতীশকে 
লক্ষ্য করিয়া। সাধু সমাজে সভীশকে যে আখ্যা দেওয়া হইবে, তিনিও তাহাই 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রচলিত নীতির উপরে অপ্রচ্ছন্ন ব্য রহিয়াছে » 
দেবদানের জন্য তিনি কৃপা ভিক্ষা করিয়। ছিলেন, কিন্তু সতীশের সম্পর্কে তাহার 
সেই সদক্ষোচ ভাব নাই। বরং তিনি যেন জোর করিয়া বলিতে চাহেন ষে 
প্রচপিত নীতি যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া দ্বণ। করিবে, মতের উদারতায় মনের 
গভীবতায়, অনুভূতির ব্যাপকতায় মে অনন্যনাধারণ, এমন কি উপেন্দের মত 


চরিত্রবান মহৎ লোকও তাহার কাছে নিশপ্রত। 
প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি ষে শরৎসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তথায় 


রমণী হয়ে অবিশ্রাম ছন্দ চলিয়াছে গভীর, আজন্মাজিত সংস্কার ও উচ্ছা সত, 
ুতনতিক্রম্য হৃদয়াবেগের মধ্যে । যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া! এই সংঘর্ষের ন্ষ্টি 
হইয়াছে তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এই সংঘর্ষের পরিপুষ্টি দাধনই করিয়ানছঃ 
তাহাকে পরিসমাপ্তির পথে অগ্রণর করে নাই। শরং-সাহিত্যে ঘে সকল (প্রেমের 
কাহিনী আছে, তাহাদের নায়কগণ অন্ুভূতিখীল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
অন্যমনস্ক বা উদাসীন । তাহার] নায়িকাদের মনের কথা বুঝে না, অথবা 
বুঝিলেও সম্পূর্ণভাবে আত্মদমর্পণ করিতে চাহে না। দেবদাস পার্বতীর মনের কথা৷ 
জানিত, পার্বতীও লমন্ত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাছে আত্মনিব্দেন 
করিয়াছিল, কিন্তু দেব্দাদ তাহা! উপেক্ষা করিয়াছিল। অবশ্ এই উপেক্ষার 
মূলে ছিল ভয়-_-অগ্যমনক্কতা বা উদদাশীন্ত নহে । অন্যমনস্কতা চরমে পহুছিয়া ছিল 
'বড়দিছি'-র নুরেন্জনাথে, যদিও স্থুরেজ্্নাথ ঠিক উদাসীন নহে। মে বড়দিদির 
স্নেহাকাক্ষী, শুধু বড়দিদির হৃদয়ের খবর সে রাখে নাই। আর একজনের 
অন্তমনস্কতা. নানা জটিলতার স্থা্ি করিয়াছিল ; নে নরেন্ত্রনাথ। বিজয়ার 
হয়ে সংঘর্ধ হইয়াছিল প্রগয়াকাঙক্ষা ও নারীজনন্থলভ সঙ্কোচের মধ্যে ; ইহা 
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দীর্ঘায়ত হইয়াছে নরেন্ত্রনাথের অন্যমনস্কতার জন্য । কিন্তু এই মংঘর্ধ অনতিক্রমনীয় 
নহে ; তাই ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে বিবাহের আনন্দ-মিলনে । 

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেব মধ্যে সাবিত্রী দর্বাপেক্ষা ত্যাগশালিনী ; সেই জন্যই 
সতীশকে কবি অন্যমনস্ক ব| উদাসীন করিয়া স্থষ্টি করেন নাই। সতীশ 
সর্বতোভাবে সাবিত্রীকে কামনা করে, তবুও তাহাকে পায় না। (শ্রকাস্তের 
পক্ষে সেই কথা খাটে না। শ্রীকান্তকে রাজলক্মী পাইতে চাহে তাহার সম্পুর্ণ মন 
ও প্রাণ দিয়া, কিন্তু ধর্মবিশ্বাম ও মংতৃত্ের গৌরব শ্রীকান্তকে দূরে সরাইয়। দেয় । 
শ্রীকাস্তকেও শরৎচন্দ্র দিরাছেন অতিশয় অন্ুভূতিশীল হৃদয়, অতি তীক্ষ সন্ত্র- 
বোধ ও একটি ভবঘুরে মন) তাই স্থখস্বাচ্ছন্দ্যকে সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়! যাইতে পারে । প্রথম পর্বে রাজলক্ষমী শ্রীকান্তকে বিদায় দিয়াছিল তাহার 
মাতৃত্বের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথমেই দেখি 
রাজলক্ষমীর সমস্ত এশ্বর্য পায়ে ঠেলিয় শ্রীকান্ত বর্মায় চলিয়া গেল। বর্মা হইতে 
ফিরিয়া আসিলে পর তাহাদের মিলন হুইল বটে, কিন্ত রাজলস্দ্রীকে সঙ্গে করিয়া 
প্রয়াগ যাইতে অন্বীকার করাক্স রা'জলম্ত্রী যে কাণ্ড করিয়! বসিল তাহাতে শ্রীকান্ত 
বুঝিল তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় অপম্মানের বীজ নিহিত রহিয়াছে । 
তাই সে তাহাকে অক্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গামাটিতে 
রাজলম্ত্ী সরিয়! গিয়াছে স্থনন্দার নিকট, শ্রীকান্তের মন উধাও হইছে বর্মায় 
অভগ্ার উদ্দেশ্তে, সে ভাবিয়াছে অক্ষিমের কাজে ফিরিয়া যাওয়ার কথা। 
প্ৰাজলম্ষ্রী বাহির হইয়াছে তীর্ঘদর্শনে, শ্রীকান্ত চলিয়। গিয়াছে সতীশ ভরদ্বাজের 
সদখতি করিতে । চতুর্থ পরের প্রারপ্ে এই উদ্দাসীন্য এত চরমে উঠিয়াছে যে 
্রীকাস্ত পুটুকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। তারপর সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়া 
গেল। শ্রীকান্তের বর্মা অভিধান স্থগিত রহিল, রাজলক্ষমীর উৎকট ধর্মচর্চ 
প্রশমিত হইল। এই অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ ইহাদের মধ্যে ব্যবধান 
অস্তহিত হইল, অথচ ইহাদের প্রেম কুলে ফলে সার্থক হইল না। বাঞ্জলম্ীর 
কাজের সহায় বজানন্দ, তাহার অবস্র সময়ে শ্রীকান্তকে অন্স্থ কল্পনা করিয়া 
সে আদর যত্বের আতিশধা করিঘ্বা ফেলিয়াছে। শ্রীকান্তও যেন তাহার ন7ক্তত্ব 
হারাইয়াছে। মে যেন রাজলম্ীর 'অবসর বিনোদনের ক্রীড়নক মাত্র। সেই 
স্ক্তিত্ব, সেই বৈরাগ্য দেই ভবঘুরে প্রবৃত্তি_-সবই ষেন লুপ্য হইয়] গিয়াছে । 
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বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
শরগ্চজ্জ বসু 


বাংলাদেশের দরদী সাহিতিক শরৎ্চন্দ্র। বাংলাদেশের মানুষের সুখ দুঃখের 
কাহিনী তাঁর বলিষঈট লেখনীতে অমর হয়ে ফুটে উঠেছে। .যে অসংগতি, যে বঞ্চনা 
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে ছুঃংসহ পাংশ্ুতার বেদনায় জঙ্জরিত 
করে তুলেছে শরৎচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি সেই দিকেই প্রসারিত 'হয়েছে সহান্ভূতি, 
গ্রীতি ও সুস্থ মা গড়বার প্রেরণা নিয়ে । বাংপাদেশ তথ] সার! ভারতবর্ষের 
জনতা, খুগসদ্বিক্ষণে এই প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিকের আবির্তীবকে ম্মরণ করে 
রাখবে চিরকাল । 

বাংলার নিপীড়িত লাঞ্চিত জনতার বেদনার কাহিনীকে শরৎচন্দ্র মন্মগ্রাহী 
তাষায় পৃথিবীর সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন । যার] সকলের অবজে্য়, লোকচক্ষুর 
"অন্তরালে, অন্ধকারে, চোরাগলিতে যাদের আনাগোনা, তাদের কথাই শরৎচক্রের 
সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি বুঝেছিলেন আজকের 
সমাজ যাদের অস্তিত্বকে দ্বীকার করতে চায় না, যাদের মধ্যে সাধারণ চক্ষু গ্লানি 
ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না তারাই হল সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড, তাদের 
'প্রাণশক্তিতেই আজও সমাজ বেচে আছে । কিন্তু এই বিরাট অসংগতি, এই 
অর্থহীন অলামগ্ুম্ত নিয়ে সমাজ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না--তাও এই 
অত্যন্রষ্টা লাহিত্যিকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকে নি, তাই ত্বার সাহিত্যে অর্র] 
দেখেছি ভাবী বিপ্লবের ইক্ষিত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি নিয়ে এই 
বিপ্লবকে তিনি উপলব্ধি করেন নি, কেবলমাত্র টৈদ্বেশিক শোষণ-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না। সেথানে যে অন্যায়, ষে 
অত্যাচার তার লক্ষ্পথে এসেছে তার বিরুদ্ধেই তার লেখনী তীব্রতম ভাঘায় 
প্রতিবাদ জানিয়েছে । সর্বরকম অন্যায়, পাপ, অত্যাচারের সমাধির উপর তিনি 
গড়ে তুলতে চেয়েছেন ম্বাধীন সুস্থ সুন্দরতম মমাজব্যবস্থা, শোবিত জনতাকে 
অন্ধকার নির্বাসন থেকে তিনি আনতে চেয়েছেন আলোকোজ্জল উন্মুক্ত সরণিতে । 
তীর শ্রেষ্ঠ কীতি 'পথের দাবী” তে গণমুক্তির এই আহ্বানই ধ্বমিত 
কয়েছে বারবার । শরৎচন্দ্রের সাভিত্যে আমর! শুনেছি নবজাগ্রত জনতার 
'পদধ্বনি, নিঃসঙ্গ অবহেলিত সাধারণ মান্য এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে 
কুর্বার গতিতে, এই অনাগত ইংগিতই আমর! পেয়েছি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে । 
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